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মনোবিজ্ঞানের নানা বিষয়ে অসংখ্য কৌতুহল মিটিয়েছেন যিনি--আমার সেই শ্রদ্ধেয় 
শিক্ষক ড. দেবব্রত বন্দোপাধ্যায় (দেবুদা)-এর হাতে এ বই তুলে দিলাম | 


এই লেখকের 
টমটম থেকে ইনস্যাট 
সাত সমুদ্ৰ 

হ্যালো হ্যালী ! 
নিজের বুদ্ধি যাচাই কর 
দু'হাজার তেরো 
(বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প সংকলন) 


মুখবন্ধ 


কে না aa বিজ্ঞানের যেসব শাখার আজ নিয়মিত 
.পঠন-পাঠন-গরেষণা চলে তার মধ্যে উপেক্ষিত যে বিষয়গুলি রয়েছে 
তাদের যদি একটা তালিকা বানানো হয় তবে তার গোড়াতেই থাকবে 
“মনোবিজ্ঞানে'র নাম। বিজ্ঞানের এই শাখাটি নিয়ে যেসব ছাত্রছাত্রী 
পড়াশোনা করে থাকে (তাদের সংখ্যা অবশ্যই খুব সীমিত), মনোবিজ্ঞানের 
প্রতি তাদের মনে যে বাড়তি কোনও আকর্ষণ জাগে না তার একটা বড় 
কারণ__বিষয়টি আজো পাঠ্যপুস্তকের অনাকর্ষণীয় গণ্ডীর মধ্যে বন্দী হয়ে 
আছে। বাংলাভাষায় মনোবিজ্ঞানের ওপর এযাবৎ কোনও জনপ্রিয় গ্রন্থ 
লেখা হয়েছে বলে জানা নেই। রোজকার জীবনে ভীড় করে আসা 
মনোবিজ্ঞানের টুকিটাকি বিষয়গুলিকে বাংলার কিশোর কিশোরীদের কাছে 
পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই বই-এর অন্তর্ভুক্ত লেখার প্রায় 
সবগুলোই ধারাবাহিকভাবে “বিজ্ঞান মেলা’ পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছিল 
(জুন ১৯৮১ সংখ্যা থেকে ডিসেম্বর ১৯৮৩ সংখ্যা পর্যন্ত) | 
পাঠ্য-পুস্তকগুলিতে যেভাবে মনোবিজ্ঞানের বিষয়গুলি পরপর সাজানো 
হয়__বলা বাহুল্য, সে রীতি. এখানে অনুসৃত হয় নি। “মনের জানালা: 
লেখার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য__ ছোটদের মধ্যে বিজ্ঞানের এই নবীন শাখাটি 
সম্পর্কে আগ্রহ জাগানো | গল্পের ভঙ্গিতে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা: 
করেছি | এই বই পড়ে আমার পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে মনোবিজ্ঞানের নানা 
বিষয়ে “আরো-জানা'র ইচ্ছেটা যদি জেগে ওঠে তবে আমার প্রচেষ্টা সার্থক 


হবে | 
অমিত চক্রবর্তী 


ga 


বিষয়সূচী 


ভয় পাওয়ার পেছনে... 
ভয় এড়ানোর উপায় 

কেন ভুলে যাই ? 

বুদ্ধির মাপ--আই-কিউ 
কম বুদ্ধি-_বেশী বুদ্ধি ! 
বুদ্ধি নিয়ে আরও কিছু কথা 
ভোরের স্বপ্ন কি সত্যি হয় ? 
মনগড়া সব ব্যাপারস্যাপার 
আবেগ-অনুভূতির চাবিকাঠি 
ইচ্ছের জোরে কি না হয় ! 
চিন্তার ছাপ 

নতুন চিন্তার পেছনে. 


প্ররিবেশের হেরফেরে কি আচরণ বদলায় ? 


উদ্ভট সব চিন্তা-ভাবনা 
আত্মহত্যার রহস্য 
* মানসিক রোগও সারে 


টী ফিরতে ফিরতে প্রায় সাতটা বেজে গেল | সরমাদি বসে আছেন 
পড়ার টেবিলে | অন্তর খারাপ লাগছিল | আসলে খেলার শেষে 
বাড়ী ফেরার পথে মণ্টুদা হাবিজাবি কথা বলে দেরী না করিয়ে দিলে ACAI 
আগেই বাড়ী পৌঁছে যেত অন্ত | মণ্টুদার কথাবার্তার ধরনধারনটাই কেমন 


বিচ্ছিরি | | 

_ এই যে ভাল ছেলে, এত তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরছো যে, বাড়ীতে 
দিদিমণি বসে আছে? | 

এ ধরনের কথা শুনলে অন্তর এখন আর রাগটাগ হয় না, আগে হতো | 
আসলে সরমাদি প্রথম প্রথম যখন পড়াতে আসতেন, Ves = 
পড়তে বসতে ইচ্ছে করতো না। ক্লাস এইটের একটা ছেলে দিদিমণির 
কাছে পড়ছে--এটা ভেবেই অন্তর খারাপ লাগতো, লজ্জা করতো | 

সরমাদি পড়াতে শুরু করার পরের একদিনের সেই ঘটনাটা অন্তর মনে 
পড়ে | অন্তর সেদিন কিছুতেই পড়তে ইচ্ছে করছিল না ৷ সরমাদি যখন 
অঙ্কের বই আনতে বললেন, অন্ত ফস্‌ করে বললো--আমার অঙ্ক ভাল 
লাগে না, আমি এখন ভূগোল পড়বো | 

অন্তর কথায় সরমাদি বিরক্ত হয়েছিলেন | বলেছিলেন--আসলে অঙ্কে 
তোমার ভয় আছে | যাও বইটা নিয়ে এসো, আমি তোমাকে সোজা উপায়ে 
অঙ্ক কষার কায়দা শিখিয়ে দেব | 

' অন্ত তবুও বইটা আনেনি | কেমন একটা গৌ চেপে গেছিল ওর | 

সরমাদি একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন-_ আমি মেয়ে বলে আমার 
কাছে পড়তে তোমার একদম ইচ্ছে করে না, তাই না? তাছাড়া আজ 
বোধহয় তোমার বন্ধুরাও এ ব্যাপারটা নিয়ে হাসাহাসি করেছে। 

অন্ত অবাক হয়ে গিয়েছিল | জিজ্ঞাসা করেছিল--আপনি থট্রিডিং 
জানেন? কে কি মনে মনে ভাবছে বলে দিতে পারেন ? 
; সরমাদি হেসে ফেলেছিলেন | বলেছিলেন--অব-? হবার কি আছে? 
পৃথিবীর সব দেশেই গত হাজার হাজার বছর ধরে মেয়েরা শুধু রামাবামা, 
ঘরকন্না করে এসেছে, আর ছেলেরা করেছে পড়াশুনো, রুজী-রোজগারের 
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জন্য কাজকর্ম | এরজন্যই সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ছেলেদের মনের 
মধ্যে একটা অহঙ্কারের ভাব গেথে আছে | আজ যদি ধরো কোনো 
REF পড়াশুনোয় সাহায্য নিতে হয় কোনো মেয়ের কাছ থেকে, অথবা 

কোনো ছেলেকে কাজ করতে হয় কোনো মহিলার অধীনে, সেই 


অহঙ্কারটায় ধাক্কা লাগে তখন | ঠিক এই কারণে তোমারও খারাপ লাগছে 
আমার কাছে পড়তে | 


আসলে তুমিও 
পেতে পারো যদি তুমি তার মানসিক গঠন, যে পরিবেশে সেই লোকটি 
বেড়ে উঠেছে তার ধরনধারন, তার আশা-আকাঙক্ষা এসবের কথা জানতে 


জেদ ধরলে__আমার কথামতো © ্ক না করে তুমি ভূগোল 
পড়বে | তোমার ওই আচরণ থেকে আমি বুঝে নলাম আমার কাছে তুমি 
পড়তে চাও না। 


অন্ত চুপ করে ছিল। সরমাদি বলে চললেন-_মনের ব্যাপার-স্যাপার 
আবার শারীরিক হাবভাব থেকেও টের পাওয়া যায় | শরীর খারাপ 


থাকলে-_খেলতে কিংবা সিনেমা দেখতে অথবা বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতেও 
ইচ্ছে করে না | আবার দুঃখ কিংবা ভয়ের জন্য যে মানসিক উত্তেজনা হয় 


অন্ত লাজুক চোখে ZORA | বলেছিল-_আমার হবে 
শা--আপনার কাছেই আমি পড়বো সরমাদি। [> 
© 


ভয় পাওয়ার পিছনে ১১ 


_ পাড়ার মণ্টুদার জন্য ফিরতে দেরী হয়ে গেল সরমাদি । 

-_ মন্টুদাকে এড়িয়ে আসতে পারলে না বুঝি ? সরমাদি হাসলেন | 
মন্টুদাকে তুমি মনে মনে ভয় পাও তাই না? 

অন্ত একেবারে চুপ ৷ সরমাদি বললেন- দাড়াও তোমার পড়াগুলো 
আগে দেখি, তারপর মানুষের ভয় পাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে তোমাকে 
বলবো । 

০ © 
বললেন---তোমাদের পাড়ার মণ্টুদাকে তুমি তাহলে ভয় পাও | কি, ঠিক 
তো? 

অন্তর লজ্জা করছিল, মাথা নিচু করে বললো-_শুধু আমি নই সরমাদি, 
ই আমাদের পাড়ার সব ছেলেই মণ্টুদাকে ভয় পায়। 

সরমাদি হাসলেন ৷ বললেন- ম্টুদার গায় খুব জোর বুঝি? 
তোমাদের মারধর করে ? 

_ না, না, তা নয়। অন্ত মাথা নাড়লো ।--তবে সবাই বলে, মণ্টুদার 
নাকি কিসব দলটল 可 | একবার পুলিশ মণ্টুদার বাড়িও সার্চ করেছিল | 

বেশ, মণ্টুদাকে ভয় পাবার আর কি কারণ থাকতে পাবে বলে 
তোমার মনে হয়? 

_ মন্টুদা ভীষণ মুখ খারাপ করে, কথায় কথায় গালাগালি 
দেয়-_শুনতে এত খারাপ লাগে” | | 

অন্তর কানের ডগায় সিদুরে রঙের আভা, তা দেখে সরমাদি মুচকি হেসে 
বললেন--আমাদের ‘ভাল লাগা’ বা “খারাপ লাগা'র সঙ্গে ভয় পাওয়া বা 
না-পাওয়ার একটা সম্পর্ক আছে; ব্যাপারটা তোমাকে একটু বুঝিয়ে বলি | 
মাঠ থেকে হঠাৎ বলটা কুড়িয়ে নিয়ে বললো--যা, তোদের খেলতে দেব 
না। তোমাদের নিশ্চয়ই খারাপ লাগবে ? কি করবে তখন? 

_ বাঃ, বললেই হলো .? শুধু শুধু আমাদের পেছনে লাগলে, আমরাই বা 
ছেড়ে দেব কেন ? লোকটার কাছ থেকে বলটা আমরা কেড়ে নেব | অন্ত 
বেশ জোর দিয়ে কথাগুলো বলে | 

_ কিন্তু লোকটা যদি তোমাদের পাড়ার মণ্টুদা হয়, তখন কি করবে ? 
তখন কি আর তার কাছ থেকে বলটা কেড়ে নিতে পারবে ? 

অন্ত কি বলবে, বুঝতে পারছিল না । সরমাদি বললেন-__না, তা করা 
তোমাদের পক্ষে অসম্ভব | ভয়ে হয়তো তোমরা কেউ টু-শব্দটাও করবে 
না | দেখো, এই যে ভয়টা__এর জন্ম আসলে বিপদের আশঙ্কা থেকে | 
মণ্টুদা তোমাদের বল কেড়ে নিল | তোমরা যদি মণ্টুদাকে কিছু বলো, তবে 
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ও পরে তোমাদের বিপদে ফেলতে পারে, তোমাদের ক্ষতি করতে 
পারে--এই আশঙ্কা থেকেই তোমাদের মনে ভয়ের সৃষ্টি হবে | আবার এই 
ভয়ের ফলেই তোমরা হয়তো মাঠ থেকে দৌড়ে পালাবে, নয়তো বা 
মাঠে আর খেলতেই যারে না ক'দিন | 


UA জানেন সরমাদি, আমরা যখন প্রথম এ পাড়ার আসি, মণ্টুদাকে 


আমার আর পাচজনের মতই লাগতো ৷ 


ভার Č য় থায় একদিন সে ডাভাৱকে বলে ফেললো তার 
ডাক্তারবাবু আগেই ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলেন 
দেখি তোমার জন্যে কি করতে পারি | 
কয়েক পরে ডাক্তার য় 
লেইন ডাক্তারবাবু গিয়ে চুলদাড়ি কাটার জন্য হাজির হলেন 


“তের কাছে। নাপিত তো অবাক! ডাক্তারবাবু কোনদিন 
matt চিরুনী বি যাই হোক, তাড়াতাড়ি সে তার যন্ত্ৰপাতি- মানে, 


কীচি চালাও | একটু এদিক ওদিক হলেই আমার চোখের বারোটা বাজবে? 
al বাবু, কীচি আপনার চোখে লাগবে না | নাপিত কীচুমাচু গলায় 
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এরপর দাড়িকাটা শুরু হওয়ার আগে ডাক্তারবাবু বুলপির তলায় রগের 
এ্যানাটমি বোঝালেন, মানুষের ঘাড়, মাথা বা গালের চারপাশ দিয়ে দরকারী 
কত শিরা-ধমনী বয়ে গেছে, তাদের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া-কলাপ ইত্যাদি 
নিয়ে আধঘন্টা ধরে লেকচার দিলেন এবং তা শোনার পর নাপিতের মধ্যে 
যথারীতি কিছু পরিবর্তন দেখা দিল। চুল-দাড়ি কাটার সময় সে অতি 
সাবধানে ক্ষুর, কাচি চালাতে শুরু করলো | খদ্দেরদের সাথে গল্প করা তো 
দুরের কথা-_কাজের সময় সাধারণ দু'একটা কথা বলাও সে বন্ধ করে 
দিল | তার তখন ভয়-_পাছে তার অসাবধানতায় খন্দেরের মারাত্মক কিছু 
না হয়ে যায়! 

অন্ত হেসে ফেললো ।__তার মানেই ওর খদ্দেরও কমতে শুরু 
করলো-_ আর লোকজন বেশী করে যেতে আরম্ভ করলো দ্বিতীয় নাপিতের 
কাছে। ভারী মজা তো ! আগের নাপিতটা যতক্ষণ শরীরের ত্যানাটমি'র 
কথা জানতো না, ততক্ষণ সে নির্ভয়ে চুল দাড়ি কাটতো ৷ যেই তা সে 
জেনে ফেললো অমনি ভয় ঢুকে গেল তার মনে | 

সরমাদি হাতের ঘড়ি দেখছিলেন | অন্ত বললো-__অথচ ত্যাদ্দিন 
ভাবতাম-__লোকে যত বেশী জানে, ততই তো তাদের মনের ভয় কেটে 
যায় | আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন কুকুর-বিড়াল দেখলে ভীষণ ভয় 
পেতাম | তারপর যেই বড় হলাম__জানলাম ওরাই মানুষ দেখলে দৌড় 
দেয় | ব্যাস আমার ভয়টাও কেটে গেল | 

সরমাদি শাড়ীর আচলটা ঠিক করতে করতে বললেন-_-আসলে কোনো 
কিছু জানার ফলে তোমার বিপদের আশঙ্কা বাড়ছে না কমছে তার ওপরই 
নির্ভর করবে__তুমি ভয় পাবে কি পাবে না। যখন তুমি ছোট ছিলে, 
তোমার মা হয়তো খাওয়ানোর সময় বলতেন-__শীগ্গির খেয়ে নাও, 
নয়তো কুকুরটাকে ডাকবো, তোমায় ধরে নিয়ে যাবে | কুকুর তোমাকে ধরে 
নিয়ে যেতে পারে__এটা জানার ফলে বিপদের আশঙ্কা থেকে তোমার মনে 
ভয় ঢুকলো | আবার পরে যখন জানলে, কুকুর মানুষকে ধরে নিয়ে যেতে 
পারে.না-_তখন তোমার বিপদের আশঙ্কাটা কেটে গেল--ফলে ভয়টাও 
আর রইলো Al | 

সরমাদি এবার চেয়ার ছেড়ে উঠলেন, বললেন-_এই দেখ না, আমার 
নিজেরই এখন ভয় করছে বাড়ী ফিরতে | এত রাত হয়ে গেল, মা যা রেগে 
থাকবে না-- 

অন্ত হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো | 
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ধা কুলে দারুণ এক কাণ্ড হয়েছে ! সরমাদিকে ঘরে ঢুকতে 
দেখে অন্ত বলে উঠলো। 

_ কি কাণ্ড, শুনি | সরমাদি টেবিলের উপর ছাতা আর ČR ব্যাগটা 
রেখে বললেন। 


_ ছেলেটা রক্ত দেখেই অজ্ঞান হয়ে গেল? 

ŽI সরমাদি। রক্ত দেখে প্রচণ্ড ভয় পাওয়ার জন্যই ও অজ্ঞান হয়ে 
SÁL জান ফিরে আসার পরও দু'বার ‘রক্ত! রক্ত বলে চেঁচিয়ে 
উঠেছিল 
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_ জানেন, আমার এক পিসী আছে__ঘরের মধ্যে আরশোলা দেখলেই 
লাফঝাপ, চীৎকার-্ট্যাচামেচি শুরু করে দেয় ! 

_ হ্যা, এটাও এক ধরনের ফোবিয়া | আরশোলা দেখে অস্বস্তি বা 
একটু-আধটু ভয় কার না হয়__অন্ততঃ মেয়েদের তো হয়ই। এ ভয়টা 
স্বাভাবিক | কিন্তু এ একই জিনিষ দেখে যদি কেউ আতঙ্কে শিরশির করে 
কাপতে থাকে, বুঝতে হবে-_এই ভয়টা অস্বাভাবিক | একরকম মনের 
অসুখই বলা যেতে পারে একে ৷ শুধু আরশোলা বা ASS নয়, অন্য বহু 
জিনিষেই “ফোবিয়া” হতে পারে | যেমন, কেউ একা একা ঘরে থাকতে ভয় 
পায় ; কেউ একেবারেই অন্ধকারে থাকতে পারে না ; কুকুর-বিড়ালে কারও 
কারও আতঙ্ক থাকে ; কেউ বা সব সময় মনে করে এই বুঝি তার শরীরে 
কোন রোগ-জীবানু ঢুকলো | লক্ষ্য করে দেখবে, অনেকেরই হাত ধোওয়ার 
বাতিক আছে। এর কারণও ওই জীবাণু সংক্রমণের আতঙ্ক | 

_ কেন সরমাদি, কেন লোকের মনে এমন সব অদ্ভুত আতঙ্কের সৃষ্টি 
হয় ? অন্ত জিজ্ঞাসা না করে পারে al | 

_ আমি তো আগেই বলেছি, এই আতঙ্ক বা ফোবিয়া আসলে এক 
ধরনের অসুখ | সরমাদি শুরু করলেন।__সব অসুখেরই যেমন কারণ 
থাকে, বিভিন্ন ধরনের ফোবিয়ারও তেমনি কোন না কোন কারণ থাকে | 
তোমার যে বন্ধু আজ রক্ত দেখে অজ্ঞান হয়ে গেল--তার কথাই ধরো | 
এমন হতে পারে, ওর জীবনে হয়তো বারকয়েক ভয়াবহ রক্তপাতের ঘটনা 
ঘটেছে | আবার এমনও হতে পারে, ছোটবেলায় হয়তো ওর কোন একান্ত 
আপনজনের মৃত্যুর সঙ্গে রক্তপাতের কোন ঘটনার সাক্ষী ও নিজেই | এর 
ফলেই হয়তো কোন এক সময় রক্ত বা রক্তপাত নিয়ে ভয়াবহ আতঙ্ক ওর 
মনে ঢুকেছে। 

সরমাদি থামলেন | অন্ত অনেকক্ষণ ধরেই উসখুস করছিল, এবার বলে 
ফেললো-_এ অসুখ থেকে সেরে ওঠার রাস্তা নেই? 

_ কেন থাকবে না? সরমাদি উত্তর দিলেন att রোগীর ভয় 
পাওয়ার মূল কারণটা কোনভাবে জানতে পারা যায়, রোগীকে যদি তা 
বুঝিয়ে দেওয়া যায় তবে অনেক সময়ই রোগী ভাল হয়ে ওঠে । আসলে 
রোগীর জীবনে কখন, কোথায়, কি জাতীয় ঘটনা বা দুর্ঘটনা তার আতঙ্কের 
মূল কারণ-_বেশীর ভাগ সময়ে তা খুজে বের করাই মুশকিল | তাছাড়া 
প্লেনত্যাক্সিডেন্টে পড়লে ভয়ে পরে আর প্লেন চালায় না | মোটর গাড়ীর 
ড্রাইভার কিংবা ভয়াবহ কোন যুদ্ধে অংশ নিয়েছে এমন সৈন্যদের ক্ষেত্রেও 
এই একই জিনিষ দেখা যায়। এদের আতঙ্কের কারণটা পরিষ্কার_কিন্ত 


১৬ মনের জানালা 


দেখা গেছে, এদের অনেক রোঝালেও কোন লাভ হয় না। 
তাহলে ? 


— Il, এদেরও অবশ্য ভয় তাড়ানোর ন ব্যবস্থা মনোবিজ্ঞানীরা করেছেন | 
ওরা দেখেছেন বিপদের আশঙ্কা আছে কোন ঘটনা বারকয় ঘটিয়ে 
মনে ভয় বা আতঙ্ক চিরস্থায়ী করে দেওয়া যায় | ইংরাজীতে একেই বলে 
কন্ডিশনিং | | 

অস্ত ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিল না, বললো-_কিন্তু ভয়টা কি করে 
কাটবে সরমাদি ? 


কিছুদিন আগের এক ঘটনা বলি ৷ একবার দেখা গেল, কিছু ব্রিটিশ 
পাইলট কিছুতেই আর প্লেন নিয়ে আকাশে উড়তে = 


শিকার হয়েছেন | চিকিৎসার উদ্দেশ্যে গুদের প্রত্যেককেই একটা en 
বসিয়ে SIETE এবং 


লাউ ভাবিতে বলা হলো | কেউ ভাবতে লাগলেন, তিনি যেন এয়ারপোর্টের 
লাউর্জে বসে আছেন, আবার কেউ বা ভাবলেন-_ প্লেনের যাত্রীদের যেন 
তে দেওয়া হচ্ছে। এরপর, মানসিক রোগের একজন ডাক্তার এসব 

ভয়ঙ্কর কিছু সিচুয়েশনের কথা ভাবতে বললেন যেমন প্লেন 


কাজ করছে না, কিংবা বৃষ্টি 
‘গন্য রানওয়েতে নামতে যেন অসুবিধে বি 
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অন্ত বললো--ভারী মজা তো ! আচ্ছা আমাদের পাড়ার মণ্টুদাকে 
আমি যে এত ভয় পাই, সেই ভয়টাও তো এভাবে কাটানো যায়। 

_ যায়-ই তো | সরমাদি হাসলেন ।__-তোমার তো মণ্টুদাকে দেখলেই 
ভয় করে, রাস্তায় ওকে দেখলেই এড়িয়ে যেতে চাও | এটা না করে তুমি 
প্রথমে মণ্টুদার দলের কোন ছেলে যাকে তোমার তেমন খারাপ লাগে না, 
তার সঙ্গে আলাদা করে কথা বলো, ভাব জমাও | তারপর যখন সে মণ্ট্দার . 
সঙ্গে সঙ্গে থাকবে, তখনও মণ্টুদার সামনে তাকে ডেকে কথা বলো | 
তাছাড়া মণ্টুদা বা ওর দলের সবার দিকেই সবসময় সোজাসুজি তাকাবে | 
একদিন হয়তো তোমার ওই বন্ধুকে দেখতে পেলে না মণ্টুদার দলে | তুমি 
তখন সোজাসুজি মণ্টুদার কাছেই ছেলেটার খোজখবর করো | দেখবে 
এইভাবেই আস্তে আস্তে মন্টুদা সম্পর্কে তোমার ভয়টা কেটে ACR | 
তোমাকে একটা সত্যি ঘটনা বলি ৷ বাবা মা'র কড়া শাসনে মানুষ হয়েছিল 
একটা ছেলে | যখন সে বড় হলো দেখা গেল, কারোর সঙ্গে কিছুতেই সে 
মিশতে পারে না | অফিসের অন্যান্য সহকর্মী এবং ওপরওয়ালাদের সে 
দারুণ ভয় পেতো | একজন মনোবিজ্ঞানী একদিন তাকে বললেন__তুমি 
এখন থেকে রোজ অফিসে গিয়ে যাকে দেখবে তার দিকে হাতজোড় করে 
নমস্কার করবে । ছেলেটা যেই তা করা শুরু করলো, দেখা গেল তার মনের 
ভেতরকার অহেতুক ভয়টাও আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে; সে লোকের সঙ্গে 
অনায়াসে মিশতে পারছে | 

সরমাদি এক. নাগাড়ে বলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ঘড়ির দিকে খেয়াল 
পড়তেই বলে উঠলেন- ইস্‌ আজ অনেকক্ষণ গল্প করেছি, যাও_অঙ্ক 
বইটা চটপট নিয়ে এসো তো এবার | 

অন্ত বই আনতে চেয়ার ছেড়ে উঠলো | 
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কেন ভুলে যাই ? 


দেখে এলে তোমার দাদুকে ? ভাল আছেন তো ?--ঘরে 
ঢুকতে ঢুকতে সরমাদি জিজ্ঞাসা করলেন | 

অনেকক্ষণ ধরেই জ্যামিতির একটা বদখৎ এক্সট্রাকে বাগে আনার চেষ্টা 
করছিল অন্ত | সরমাদিকে ঘরে ঢুকতে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়িয়ে 
বললো-_না সরমাদি, একদম ভাল না | কাউকেই চিনতে পারছে না! 
আমাকে তো কত ভালবাসে; সেই আমি কত করে: দাদুকে 
ডাকলাম__কিন্ত দাদু আমাকেও চিনতে পারলো A | 

_ ডাক্তারবাবু কি বলছেন ? 

_ ডাক্তারবাবু তো বলছেন, দাদুর নাকি সেদিন বাথরুমের মধ্যে 
ছোটখাট একটা স্ট্রোকমতন হয়েছিল__তার জন্যই নাকি অজ্ঞান হয়ে 
মেঝেতে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট লেগেছিল | কাল মামাবাড়ি গিয়ে দেখি 
দাদু শুয়ে আছে বিছানায় ; খাটের চারপাশে দিদিমা আর মামা-মামীরা। 
কাছে গিয়ে দাড়াতেই দাদু আমাকে বললো-_জানো, বীরেন একবার 
আমাকে নিয়ে কলকাতায় বেড়াতে গিয়েছিল | ওঃ কি দারুণ জায়গা ! 
ii Me ET 

_ বাবা-মা, আমি কেউই দাদুর কথা কিছু বুঝতে পারছিলাম না। 
বড়মামা বললো, দাদু এ ত্যাক্সিডেন্টের পর থেকেই নাকি আশপাশের 
কাউকেই ভাল করে চিনতে পারছে না | উল্টে, ছোটবেলার সব ঘটনা নাকি 
অনর্গল বলে যাচ্ছে | দাদুর নাকি ‘বীরেন’ নামের এক বন্ধু ছিল | তার সঙ্গে 
দাদু প্রথম কলকাতায় এসেছিল ১৯৩৬ সালে। 

সরমাদি আশ্বাস দেবার ভঙ্গীতে বললেন__এতে ভয় পাওয়ার কিছু 
নেই ৷ আসলে" তোমার দাদুর মাথায় আঘাত লাগার দরুণ শরীরের 
মধ্যেকার রক্ত চলাচল আর মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কাজকর্ম খানিকটা ব্যাহত 
হয়েছে | সাধারণতঃ এ জাতীয় অবস্থার পর সদ্য-জানা জিনিষগুলো মানুষ 
সাময়িকভাবে ভুলে যায় | আসলে, স্মৃতি ধরে রাখার ব্যাপারটা নিয়ন্ত্ৰণ করে 
আমাদের মস্তিষ্কের বিশেষ কতকগুলি জায়গা | সাধারণতঃ কোনো 


তে মনের জানালা 


ত্যাক্সিডেন্টের ফলে মস্তিষ্কের তভাণ্ডার নাড়াচাড়া খেলে পুরনো স্মৃতি যা 
চাপা পড়ে ছিল ভাড়ারের ত তা আবার উপরে উঠে এসে নতুন 
হালফিল স্মৃতিকে চাপা দিয়ে দেয়। 
| তবে ভরসার কথা, স্মৃতি লোপ পাওয়ার এই ব্যাপারটা রেশীদিন থাকে 
না। তোমার দাদুও দেখো আস্তে আস্তে হারানো স্মৃতিগুলো ফিরে 
পাবেন, তোমাদের আবার চিনতে পারবেন | 

অন্তর মুখ থেকে মেয়ের ছায়াটা যেন এতক্ষণে একটু সরে 


যায় ।--দুৰ্ঘটনার সময় মাথায় আঘাত পেলে মানুষের হালফিল স্মৃতি কেন 
ক্ষতিগ্ৰস্থ হয়, সে বিষয়ে শারীরবিজ্ঞানীরাও মাথা 
সরমাদি 


সিয়ে নেওয়ার জন্যই যে রেচারার এমন দুরবস্থা তা বুঝতে ডি 
বাকী থাকে ? 


কথা শেষ করে সরমাদি জ্যামিতির বইটা টেনে নিতেই অন্ত ফস করে 
উঠলো সরমাদি, সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থাতেও তো সময করে 


বাব ব্যাপারটা যদি বুঝতে চাওঁ তবে তার আগে 
পরের ব্যাপারটাও তোমাকে সরমাদি শুরু করলেন “মনে 
ANN a উঠলেই প্রন আসবে কি মনে ee 

যা শিখেছি তাই মনে রাখবো। অন্ত জবাব fa | 


কেন ভুলে যাই > ২১ 


__ঠিক। তাহলে প্রথমেই আসছে শেখার ব্যাপারটা ৷ কোন কিছু 
শেখাটা যদি ঠিকমতো হয় তবে তা মনেও থাকে বেশী । মাষ্টার মশাইরা যে 
বলে থাকেন__কোন কিছু মুখস্থ করার আগে তা ভাল করে বুঝে 
ARE কারণও এটাই | অবশ্য শুধু বুঝলেই হবে না। শেখা 
জিনিষটাকে মনে ধরে রাখার ইচ্ছেটাও থাকতে হবে | যেমন--ভূগৌল 
পরীক্ষার জন্য তুমি হয়তো বাছা বাছা দশটা প্রশ্ন ভাল করে পড়লে | 
পরীক্ষায় ওগুলো থেকেই FR আসরে বলে তোমার নিশ্চিত ধারণা | 
পরীক্ষার একদিন আগে হয়তো কি মনে করে বাড়তি আরও কয়েকটা 
প্রশ্নের উত্তর তৈরী করে নিলে | দেখা যাবে__পরীক্ষার হলে যদি এ দশটার 
পারছো না | এর কারণ প্রথম দশটা প্রশ্ন তুমি যত আগ্রহ নিয়ে পড়েছিলে, ত 
পরের দফার প্রশ্নগুলি নিয়ে তত আগ্রহ তোমার ছিল না ; তুমি ধরেই 
নিয়েছিলে, সেগুলি পরীক্ষায় আসবে না। ফলে, বুঝে পড়লেও তুমি 
সেগুলিকে মনে রাখতে পারোনি। এছাড়া, কোনোকিছু ভুলে যাওয়ার 


কম মনে থাকবে সাতদিন পরে | তার কারণ-_সব সময়ই তো আমরা কিছু 
শিখছি, জানছি, আর. তা সবই স্মৃতিভাণ্ডারে গিয়ে জমা হচ্ছে_ ফেলো নতুন 
স্মৃতি রমশঃই পুরনো স্মৃতিকে চাপা দিয়ে দিচ্ছে এই জন্যই পরীক্ষায় 
আসবেই এমন কোন জিনিষ যদি মনে রাখতে চাও--তবে পরীক্ষায় আগের 
আমাদের নতুন কিছু শেখা বা জানা হয় না--ফলে ছ'সাত ঘণ্টা পরে ঘুম 
থেকে উঠেও দেখবে সমস্ত পড়াটাই প্রায় হুবহু মনে পড়ছে | 
বললো--স্মৃতিবর্ধক' বলে কাগজে যেসব ওষুধের বিজ্ঞাপন বেরোয়, 
ওগুলো খেলে সত্যিই কি স্মৃতিশক্তি বাড়ে ? 

_ ধ্যাৎ তাই কখনো হয় ? সরমাদি হাসলেন ।_-আসলে ওসরের 
মধ্যে আ্যাম্ফিটামিন' জাতীয় ওষুধ মেশানো থাকে-_যাদের কাজ হলো 
আসাদের ‘সেন্টাল নার্ভাস সিস্টেমকে উত্তেজিত করা | এর ফলে শরীরের 
অবসাদ কেটে যায় ঘুমটুম আর আসে না। রাত জেগে পড়াশুনোর 


পেটের গণ্ডগোল এবং আরও নানা উপসর্গ দেখা দেয় | অতএব ওষুধ 
খেয়ে স্মৃতিশক্তি বাড়ানো--নৈব নৈব চঃ | 


মনে রাখার কায়দা-কানুন 


রীক্ষার STE বেরিয়ে গেছে। নতুন ক্লাস শুরু হতে অবশ্য এখনও 
ঢের বাকী 1 অস্ত্র তো দারুণ মজা ! সারাদিন কাটে খেলে 


ক্রিকেট 
আর রেডিওতে ইত্ডিয়া-ইংল্যাণ্ড টেষ্টম্যাচের রিলে শুনে | অবশ্য অসুবিধেও 
আছে_ শীতকালের ছোট বেলা, 


বিকেল হ'তে না হ'তেই AGT | আর 
A মানেই তো পড়ার টেবিলের সামনে গিয়ে বসা, তা সে পরীক্ষা থাকুক 
বলে eee (সারাদিন ছটোপাটির পর সম্ধোবেলা গড়ার থাকুক 
বসে কাহাতক আর হাই তোলা যায় | এদিকে বাবার হুকুম_ রাত ন'টার 
আগে শুতে যাওয়া চলবে 可 le 


য় শা চেয়ারে বসে EH ঢুলতে ঢুলতে হঠাৎ “খিক” 
কারে একটা হাসির শব্দ শুনে চমকে উঠে সরমাদিকে 
কখন যে নিঃশব্দে এসে সামনের চেয়ারটায় বসেছেন তা টেরই পায়নি ও ; 
উবে aR অপ্রস্তুত হলেও অনেকদিন পর সম দেখতে পেয়ে 
মনে মনে খুশিই হলো | 


সরমাদি হেসে বললেন-__কি হে শ্রীমান, আমার 
ফর্মূলা কেমন কাজে লাগলো ? 


পরীক্ষার আগের দিন 
EHE ঠিক আগে ভাল করে দেখে নেবে | ঘুম 
থেকে উঠে দেখবৈ সমস্ত ঠাঠা হুবহু মনে পড়ছে) 
বেই আম বলো লা সরমাদি ও ফর্মুলা পরখ কা হয় নি সে 
থেকেই আমার যা ঘুম পায় ত হ্যা, আপনি সেদিন না--যা 
ভূ যদি মনের মতো হয় মানে যদি আমন মনে ধরে 
আমি তে তবে তা মনে রাখতে পানি“ a টাকে মনে ধনে 
Co} SONGS প্রমাণ পেলাম | 


মনে রাখার কায়দাকানুন ২৩ 


রাখতে পারে না | তা মাঝে একদিন স্কুলে গেছি ওয়ার্ক এডুকেশনের খাতা 
দাড়িয়ে আমরা ক্রিকেট-টেস্টের গল্প করছি__আমাদের মধ্যে রে যেন 
বললো ইংল্যাণ্ডের বোথাম নাকি SPS টেস্টে দু'টো ইনিংস মিলিয়ে সাতটা 
উইকেট পেয়েছে। শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, অতুল এগিয়ে এসে 
বললো-_না ওটা সাতটা নয়, TO ৷ শুধু তাই না, বোথাম গত বছরের 
জুবিলী টেস্ট আর এবারের ফার্স্ট টেস্ট, সেকেণ্ড টেস্টে মোট কত রান 
করেছে, আর PU উইকেট নিয়েছে AWAY করে বলে গেল | পরে ভেবে 
দেখলাম-_ ক্রিকেটে নিশ্চয়ই ওর ইন্টারেস্ট খুব বেশী | তাই বোধহয় 
ক্কোরবোর্ড ওর মুখস্থ হয়ে গেছে। 

সরমাদি বললেন--দীড়াও তোমাকে আজ স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর 
কয়েকটা কায়দা শিখিয়ে NÁ | 

অন্ত নড়েচড়ে বসলো ৷ সরমাদি শুরু PACT | 

- দেখ, স্মৃতিশক্তির সঙ্গে বুদ্ধির কিন্তু একটা সম্পর্ক আছে। যার বুদ্ধি 
বেশী, তার যেমন কোন কিছু শেখার ক্ষমতা বেশী, তেমনি শেখা জিনিষ সে 
মনের মধ্যে ধরেও রাখতে পারে বেশী। তবে কোন কিছু শেখারও 
কতকগুলো কায়দা আছে যা জানলে- বুদ্ধি খুব প্রখর না হলেও শেখা 
জিনিষটাকে মনে বেশীদিন ধরে রাখা যায় | যেমন ধরো, যখনই কোন কিছু 
পড়বে, সেটা আগে ভাল করে বুঝে নিয়ে পড়বে । অনেকে দেখবে ইতিহাস 
মুখস্ত করার সময়__আওরউজেবের বাবার নাম ছিল সাজাহান, 
আওরঙজেবের বাবার নাম ছিল সাজাহান, আওরঙজেবের.”+' এইভাবে 
একটার পর একটা লাইন পড়ে মুখস্ত করে । এতে কিন্তু পড়াটা মনে থাকে 
কম | তার চেয়ে বরং যদি আওরঙজেবের জীবন, রাজ্যশাসন বা পতনের 
কারণগুলো প্রথমে ভাল করে বুঝে নিয়ে, বই বন্ধ করে মনে মনে 
সেগুলোকে আওড়াতে গেলে অথবা খাতায় পয়েন্টগুলো লিখে ফেলতে 
গেলে দেখা যাবে অনেক জায়গা ঠিক মনে পড়ছে না। সেই জায়গাগুলো 
একবার দু'বার পড়ে নিলে দেখবে পড়াটা খুব অল্প সময়ে মনের মধ্যে ČÍTA 
গেছে | ঠিক তেমনিই বীজগণিতের ফর্মুলা মুখস্থ করবার আগে, সেটা কি 
করে তৈরী হলো তা যদি বুঝে নেওয়া যায় তবে দেখবে ফর্মূলাটা মনে 
থাকবে অনেক বেশী ৷ 

— কবিতার ক্ষেত্রে এত না বুঝে টুঝে মুখস্থ করলেও তো দেখি, 
দিব্যি তা মনে থাকে ! অন্তর গলায় বিস্ময় | 


ছোটবেলায় পড়েছি__ 


২৪ মনের জানালা 


ওরাং ওটাং 
ইট an চিৎপটাং। 
মুস্কিল আসান উড়ে মালি, 
ধর্মতলায় কর্মখালি | 
এ ছড়াটা তো একেবারেই অর্থহীন, ইংরাজীতে যাকে বলে ননসেল 
রাইম | তবু দেখ দিব্যি মনে আছে। আসলে একটা বিশেষ ছন্দে বারবার 
পড়তে পড়তে একসময় ছড়াটা ছবির মতো হয়ে মনের মধ্যে ČKA গেছে। 
তবে হ্যা, কবিতা মুখস্থ করতে বুদ্ধি বেশী না লাগলেও একবার কবিতা মুখস্থ 
বিন AA বাদে বাদে যদি তা না. ঝালানো যায় তরে তা 
ASIA জমা থাকলেও প্রয়োজনের সময়ে খুঁজে পাবে না। 


OI, আমাদের বাড়ী একদিন আসবেন, আজ চলি 
এইরকম 


মনের মধ্যে গেথে গেছে। 


অস্ত বললো--ভারী মজা তো! 
শা বললেন হ্যা, মনে রাখার এমন মজার 
SUR | ধরা যাক, কোন সংখ্যা মনে রাং 


মনে রাখার কায়দাকানুন 要 


হোটেলে উনি ১৪১৪ নম্বর ঘরে উঠেছিলেন | একদিন হোটেল থেকে 
বেরিয়ে যখন কিছু লোকের সঙ্গে উনি কথা বলছেন, একজন জিজ্ঞাসা 
করলো-_-আপনার ঘরের নম্বরটা মনে আছে তো ? রাসেল সাহেব হেসে 
বললেন-__ওটা কি ভুল হয় ৷ ২ এর বর্গমূলটা মনে রাখলেই তো হলো | 
আসলে ২ এর বর্গমূল হলো ১:৪১৪ | ‘দশমিক’টা সরিয়ে নিলেই তো ওটা 
রাসেল সাহেবের ঘরের নম্বর হয়ে যায়। 

অন্ত হেসে বললো-_ দারুণ বুদ্ধি । 

বারট্রান্ড রাসেলের ঘরের নম্বর মনে রাখার যে গল্পটা সেদিন বলেছিলেন 
সেটা যাকেই বলেছি, সেই বলেছে, “দারুণ'__সরমাদিকে ঘরে ঢুকতে 
দেখেই অন্ত বলে উঠলো IAT তো আপনার গল্প শুনেই মনে রাখার 
বেশ কতকগুলো মজার কায়দা বলে দিল। 

__কি বললেন, শুনি ৷ সরমাদি চেয়ার টেনে বসলেন। 

__ ছোটবেলায় বাবারা নাকি মোগল বাদশাদের নামগুলো পরপর মুখস্থ 
রাখতো একটা অদ্ভূত সেনটেলের মধ্যে দিয়ে | কথাটা হলো--বাবার হইল 
আবার জ্বর, সারিল ওষধে | 

সরমাদি হেসে ফেললেন | বললেন- জানি ৷ ‘বাবার’ মানে বাবর, 
‘হইল’ হচ্ছে হুমায়ূন ; ‘আবার’ হলো আকবর ; ‘জ্বর’ হলো জাহাঙ্গীর ; 
‘সারিল’ হচ্ছে সাজাহান আর ‘ওঁষধে' হলো ওরঙ্গজেব | কেমন পরপর 
নামগুলো মনে পড়ে গেল। আমরাও তো এভাবেই মুখস্থ করেছি। 

— আপনারাও কি বাবাদের মতো “লেফটেনেন্ট'-এর ইংরাজী বানান 
মনে রাখতে বলতেন “মিথ্যে তুমি দশ গিপড়ে ? অন্ত অবাক চোখে 
জিজ্ঞাসা করলো | 

_ নাতো | ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দাও | সরমাদি বললেন | 

_ বলছি । ‘মিথ্যে’ হল “তুমি হচ্ছে (ইউ) 'দশ' হচ্ছে আর. 
‘গিপড়ে’ হলো | সবগুলো যোগ করলেই হয়ে যাবে | 

__ তবেই দেখ, বানান মনে রাখার জন্যেও কেমন মজার কায়দা বের 
করে নেওয়া যায় | সরমাদি হেসে বললেন ।-_অক্কের ব্যাপারস্যাপার মনে 
রাখার জন্যেও মজার মজার কায়দা আছে। আমার মনে 
পড়ছে__ছোটবেলায় ভগ্নাংশের অঙ্ক কষতে গিয়ে আমরাঅনেকেই ‘লব’ 
আর “হরকে' গুলিয়ে ফেলতাম | ভগ্রাংশের উপরের রাশিটাকে ‘লব’ বলে, 
না নিচের রাশিটাকে ‘লব’ বলে তা ঠিক করতে না পেরে প্রায়ই অঙ্ক ভূল 
করে বসতাম। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমাদের স্কুলের অঙ্কের দিদি 
বললেন__বলতো রামায়ণের লব-কুশের মধ্যে কে বড় ? আমরা সবাই 
চেঁচিয়ে বললাম--লব বড় | দিদি বললেন_ঠিক | এখন ‘বড়’ যে সেই 
তো থাকে মাথার ওপর | তাহলে ভগ্নাংশের ওপরের রাশিটা হবে লব ৷ 


২৬ মনের জানালা 


বুঝলে অন্ত, এই ভাবে মনে রাখার ফলে লব-হর নিয়ে আর কখনও 


2 
El 
5 


অন্ত শুনছিল | সরমাদি বললেন--মনে রাখার আর একটা কায়দা 
তোমাকে বলি | ধরো তুমি বাজারে যাচ্ছ, মা বললেন--অন্ত বাজার থেকে 
মাছ, তরিতরকারী বুঝে আনবি, আর সেইসঙ্গে একটা গায়ে মাখার সাবান | 


পড়ছে না। হয়তো সাবান আর কয়লার কথা মে লোৰ কথা মনে 
কিছুতে 


IS বললো--হয় না আবার ! বাবার সঙ্গে তো মার এই নিয়েই রোজ 
খিটিমিটি | 


র y উহু তোমার বাবাকে বলে লাভ 
নদ এত বেশী সিগারেট খান যে ও ফরমূলা ভু নলে লাভ নেই। 
| 


মনে রাখার কায়দ্বাকানুন ২৭ 


দেখেছেন, কোনও কিছু শেখার পর সিগারেট খেলে তা ভুলে যাওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে বেশী বিজ্ঞানীদের ধারণা_ সিগারেটের নিকোটিন SS 


অন্ত মন দিয়ে শুনছিল, সরমাদি বললেন-_আমরা যে অনেক কিছু মনে 
রাখতে পারি না--এটা একদিক দিয়ে কিন্তু ভালই । খেয়াল করে 
দেখ_ আমরা সাধারণতঃ অপ্রয়োজনীয় বা দুঃখকর ব্যাপারগুলো ভুলে যাই 
তাড়াতাড়ি | একটু চিন্তা করলেই দেখবে, ছোটবেলার সুখকর স্মৃতিগুলিই 
তোমার মনে এখনও ভীড় করে আছে | যেমন তুমি এখনই আমাকে বলতে 
পারো-_কবে, কোন বছর তুমি পড়াশুনা বা খেলাধুলার জন্য প্রাইজ 
পেয়েছিলে | অথচ হাজার চেষ্টা করলেও তুমি মনে করতে পারবে 
AG তোমার মাষ্টার মশাইয়ের কাছে পড়া না পারার জন্য কড়া বকুনী 
বা মার REA | রাস্তায় কোন ছেলে তোমায় অপমান করলে বা গালাগালি 
দিলে কিছুদিন পরই দেখবে বেমালুম তা ভুলে গেছ | আসলে দুঃখের বা 
অপমানের ঘটনা আমরা চট করে ভুলে যাই, হয়তো নিজেরাই তা ভুলতে 
চাই বলে। তা না হলে, দুঃখের স্মৃতি বয়ে বেড়ানো--সেও তো কম 
দুঃখের নয় | 

অন্ত মাথা নেড়ে বললো--সত্যিই তো। 


বুদ্ধির মাপ--আই-কিউ 


আর হন meer 
“ফটোসিনথেসিস' চ্যাপটার থেকে যে কোন প্রশ্নের উত্তর ওকে 
লিখতে হবে আজ | আগের দিন সেই রকমই বলে গিয়েছিলেন সরমাদি । 
সেই প্রশ্নগুলিই ঠিক করতে টেবিলের ওপর থেকে জীবন-বিজ্ঞানের 
বইখানা যেই টেনে নিয়েছেন EE Tn 


- হঠাৎ বুদ্ধি বাড়াতে চাইছো কেন? 

_ না মানে, বুদ্ধি বাড়াতে কে না চায় ? অন্ত বলে ওঠে ।_ আমাদের 
ক্লাসের গোবিন্দর কথাই ধরুন আমাদের কে ছোটখাটো দেখতে _-ওকে 
দেখলে বিশ্বাসই হবে না যে ও ক্লাস নাইনে পড়ে | তা সে SITE, বেচারার 
বুদ্ধি কম বলেই বোধহয় ক্লাসে পড়াটড়া ঠিকমতো বুঝতে পারে না। আজ 
তো অঙ্কের মাষ্টারমশাই বলেই বসলেন, “তোমার তো বাপু মাথার ভেতর 
দেখছি শুধুই গোবর__তুমি এক কাজ কর বরং রোজ একটু করে ব্ৰাহ্মী 
শাক খাও | তাতে যদি বুদ্ধিটা তোমার খোলে ৷” 

_ সে কি, এতদিন তো জানতাম ব্ৰাহ্মীশাক খেলে নাকি স্মৃতিশক্তি 
বাড়ে, আজকাল ওতে বুদ্ধিও বাড়ছে নাকি 2 সরমাদি বেশ অবাক হয়েছেন 
বোঝা গেল | অন্ত বললো-_তাই তো বলছি, বুদ্ধি বাড়ানোর সত্যিকারের 
কায়দাটা বলে দিন না। 

_ সত্যি কথাটা বলবো 2 সরমাদি হেসে ফেললেন ।--বুদ্ধি জিনিষটাই 
আসলে বাড়ানো যায় না--এটা অনেকটাই জন্মগত-_অবশ্য মানুষের বুদ্ধি 
কম-বেশি হওয়ার ব্যাপারে একেবারে ছোটবেলায় বাড়ী অথবা স্কুলের 
পরিবেশের অনেকটা হাত থাকে | তবে হ্যা, পরীক্ষায় দেখা গেছে কোন 
শিশুর ৭ বছর বয়েসে যে পরিমাণ বুদ্ধি থাকে তা থেকে সঠিকভাবে বলে 
দেওয়া যায় যে বড় হলে অর্থাৎ, তার বয়স ২০ যখন কিংবা ৪০ হবে তখন 
তার বুদ্ধিটা কেমন হবে | আসলে জন্মের পর থেকে বুদ্ধির হেরফের হতে 
হতে সাত বছর বয়সে এসে শিশুটির সারা জীবনের বুদ্ধির প্যাটাটা তৈরী 


হয়ে যায়। 


৩০ 
| মনের জানালা 


: গত শতানীর aa নলে উঠলো। 
তার MA গাল্টন | "ই বুদ্ধি মাপার প্রথম চেষ্টা করেন 
র দূর সম্পর্কের ভাই চিভারউইনের নাম তো শু dl 
1 প্রকৃতিবিজ্ঞানে 
"ঘৰ৷ মপার জন্য বানিয়ে বসলেন 


= 


বুদ্ধির মাপ--আই কিউ ER 


একটা ‘টেস্ট'--শুদ্ধ বাংলায় যাকে বলে ‘অভীক্ষা’ | সেই টেস্টের সাহায্যে 
তিনি মানুষের মাথার আয়তন, তার কাজ করার তৎপরতা, স্মৃতি, 
নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষমতা, কম্জির জোর__এই জিনিষগুলোর পরিমাণ বের 
করে তা থেকে বলতে লাগলেন- মানুষটির বুদ্ধি কম না বেশি | এখন 
হয়তো ভাবতে মজা লাগবে, কিন্তু ১০০ বছর আগে গাল্টন সাহেবের 
মতো অনেকেরই ধারণা ছিল-_বুদ্ধি জোরালো হতে হলে গায়ের জোরটাও 
বেশি হওয়া দরকার | যাইহোক, ১৮৮৪ সালে ফ্রালিস গাল্টনের তৈরী 
সেই “ইন্টেলিজ্যা্স টেস্ট’ দিয়ে বিলেতের নানা ধরণের ৯০০০ লোকের 
বুদ্ধি মেপে দেখা গেল--আর যাই হোক, বুদ্ধির দিক থেকে অন্ততঃ 
নামজাদা বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোন তফাৎ নেই | গাল্টন 
এবং তার সহকর্মীরা হতাশ হলেন | ওঁরা বুঝলেন_ মানুষের বুদ্ধি মাপার 
ব্যাপারে ওঁদের তৈরী নতুন অভীক্ষাটি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে | 

__তারপর ? 

__ তারপর আর কি ? গালটন সাহেব ব্যর্থ হবার প্রায় বছর কুঁড়ি পরে 
বুদ্ধি মাপার সঠিক পদ্ধতি প্রথম আবিষ্কার করেন ফ্রান্সের আলফ্রেড বিনে | 
আসলে ফ্রান্সের সরকারের কাছ থেকে বিনের কাছে নির্দেশ এসেছিল যাতে 


| বুদ্ধির অভীক্ষা বানাতে গিয়ে বিনে প্রথমেই ঠিক 


করেছিলেন, এমন কতকগুলি প্রশ্ন রাখতে হবে যার সাহায্যে ছাত্রছাত্রীদের 
ধ এবং বিভিন্ন ধরণের সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা যাচাই করা যায় | 

বুদ্ধি পরিমাপ করার স্কেল বা অভীক্ষা প্রথম তৈরী হয় ১৯৪৫ সালে পরে 

বিনে তা আবার সংশোধন করেন ১৯০৮ আর ১৯১১৯ সালে ৷ 


অন্ত যেন কি বলতে যাচ্ছিল, সরমাদি বললেন--আর কথা নয়, আগে 
ফেটোসিনথেসিসে'র এই প্রশ্নগুলির উত্তর লিখে ফেলতো দেখি, তারপর না 


Ň ফটোসিনথেসিসের প্রশ্নগুলোর উত্তরের ওপর চোখ বুলিয়ে সরমাদি 


৩২ মনের জানালা 


তন তোমাকে তখন আলফ্রেড বিনে'র কথা বলছিলাম, তাই না 
অনু ৫ ওই বিনে-সাহেবই মানসিক ৰয় কেবা বলছিলাম, তাই ন 


না--তাহলে সেক্ষেত্রে ত আসল বয়স ৫ হলেও, তার 
থে ৩ ধরা হবে। অর্থাৎ ছেলেটির বুদ্ধি 
থেকে সে পিছিয়ে-পড়া শিশু | 


বুদ্ধির মাপ--আই কিউ ৩৩ 


তৈরী হলো আলাদা আলাদা প্রশ্নমালা | পনের বছরের চেয়ে বেশী বয়স 
যাদের__এমন সকলের জন্য তৈরী হলো-_একটা “কমন্‌; প্রশ্নমালা | 
আসলে তখন ধারণাটা ছিল-_পনের বছর বয়সের পর মানুষের বুদ্ধির আর 
কোন হেরফের হয় | ধারণাটায় যে খুব একটা ভুল ছিল তা অবশ্য নয় | 
- বছর দশ-বারো আগে মনোবিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন_-২৬ বছর বয়স 
অবধি মানুষের বুদ্ধি ক্রমশঃ বেড়ে চললেও, ১৫/১৬ বছরের পর বুদ্ধি 
বাড়ার হার খুবই সামান্য | ২৬ থেকে ৩৬__জীবনের এই কণ্টা বছর 
মানুষের বুদ্ধি মোটামুটি একইরকম থাকে | 

— আর তারপরই তা আবার কমতে শুরু করে নাকি ? অন্ত বেশ অবাক 
হয়ে জিজ্ঞাসা TA | 

— তাই ; যদিও বাবা-জ্যাঠার মতো কোন বয়স্ক লোককে যদি বলা 
হয়__আপনারবুদ্ধি আগের চেয়ে কমে গেছে, তিনি হয়তো রেগেই 
যাবেন__তবুও কিন্তু ব্যাপারটা সন্দেহাতীত ভাবে সত্যি | তবে TI 
কমার ব্যাপারটাও এক একজনের ক্ষেত্রে এক একরকম | যেসব মানুষের 
স্বাস্থ্য ভাল, ধারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় যুক্ত থাকেন__সেইসব বুদ্ধিজীবী 
মানুষের বুদ্ধি তাদের ৭০ বছর বয়সেও ৩৬ বছরের তুলনায় সামান্যই 
কমে | অন্যদিকে মাঝবয়সী মানুষের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে--হাৰ্টষ্টোক বা 
হৃদরোগ হলে, কিংবা মস্তিষ্কে রক্ত চলাচলের পরিমাণ হঠাৎ কমে 
গেলে__তার বুদ্ধিও অবিশ্বাস্য ভাবে কমে যায় ! 

সরমাদি থামলেন | হাত ঘুরিয়ে ঘড়িটা দেখে বললেন--ইস্‌ অনেক 
রাত হয়ে গেল, এবার তো উঠতে হয় | ‘বুদ্ধি’ নিয়ে আরও অনেক মজার 
ব্যাপার আছে__সে সব বলতে গেলে তো রাত কাবার হয়ে যাবে | তার 
চেয়ে বরং ওঠার আগে ববুদ্ধ্যঙ্ক' বা ‘আই-কিউ'র ব্যাপারটা বলি। 

_ আগেই বলেছি, মনোবিজ্ঞানী আলফ্রেড বিনে আর থিয়োডর সিমো 
বুদ্ধি পরিমাপের জন্য ১৯০৫ সালে সর্বপ্রথম যে অভিক্ষাটি তৈরী করেন 
তাতেই মানসিক বয়সের কথা প্রথম বলা হয় । বিনে মারা যাবার পর 
১৯১৬ সালে বিনে-সিমো স্কেল সংশোধন করেন আমেরিকায় স্ট্যানফোর্ড 
বিশ্ববিদ্যালয়ের এল. এম. টারমান | ১৯৩৭ সালে এ টারমান সাহেবই তার 
সহকারী এম. এ. মেরিলের সাহায্যে দ্বিতীয়বারের জন্য তা আবার সংশোধন 
করেন এবং অভীক্ষার প্রশ্নসংখ্যাও অনেক বাড়ান ৷ বুদ্ধি পরিমাপের জন্য 
তৈরী & নতুন অভীক্ষার নাম দেওয়া হয়__টারমান-মেরিল স্কেল’ | খুব 
অল্প সময়ের মধ্যেই, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা 
হয় এবং তা দারুন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে | 

সরমাদি একটু চুপ করতেই অন্ত বলে ওঠে--আপনি “আই-কিউ'র 
ব্যাপারটা বলবেন বলছিলেন. | 


se মনের জানালা 


_ হ্যা, সেটাই তো বলতে ala | সরমাদি শুরু করেন |--টারমান 
সাহেব বিনে-সিমোর CESTA আমূল সংস্কার যেমন করেন, তেমনই_ বুদ্ধির 
পরিমাপক হিসেবে TSE চালু করেন | অবশ্য বুদ্ধ্যঙ্কের ধারনাটা তিনি 
a গাণিতিক সংজ্ঞা তিনি দিয়েছিলেন তা হলো £ 


sv mn 
বুদ্ধ্যর্ধ (আই-কিউ)= i = TI X ১০০ 


অৰ্থাৎ, যদি ১০ বছরের কৌন ছেলে ১২ বছর বয়সের ছেলেমেয়ের 
উপযোগী প্রশ্নের উত্তর দিতে AMAIA তার স্বাভাবিক বয়স ১০ হলেও 
মানসিক বয়স হবে ১২, এবং তার Intelligence quotient (19) হবে 
(১২/১০)% ১০০ বা ১২০। দীৰ্ঘদিন ধরে পরীক্ষা চালিয়ে দেখা 
গেছে__সাধারণ মানুষের শতকরা ৪৬ জনের আই-কিউ ৯০ থেকে ১১০ 
এর মধ্যে | শতকরা ৩ জনের আই-কিউ ১৩০ বা তারও বেশী | তেমনই 
আবার সাধারণ মানষের শতকরা ৩ জনের আই-কিউ ৭০ বা তারও কম | 

সরমাদি একটু থেকে আবার ঘড়ি দেখলেন, তারপর 
বললেন--টারমান-মেৱিল স্কেল দিয়ে বুদ্ধ্য্ধ বের করার পদ্ধতি খুব 
জনপ্ৰিয় হয়ে উঠলেও__বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে এই স্কেল খুব একটা 
কার্যকরী হয়নি | তাছাড়া দেখা গেল, শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ যে সব শিশু 
বেশী পেয়েছে তারাই এই অভীক্ষায় ভাল ফল করতে পারে। পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশের মনোবিজ্ঞানীরা অনেক আগে থেকেই বুদ্ধি মাপার জন্য 
ভাষাবজিত বেশ কিছু টেস্ট তৈরী করার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন যাতে মূলতঃ 
ছবির মধ্যে দিয়ে নানা ধরনের ধাধা সমাধানের ব্যবস্থা থাকবে | ইতিমধ্যে 
১৯৩০ দশকের শেষের দিকে একদল মনোবিজ্ঞানী নিউইয়র্কের বেলেভ্যু 
হাসপাতালের ডাঃ ডেভিড ওয়েসলারের নেতৃত্বে বয়স্ক র বুদ্ধি 
পরিমাপের জন্য এক নতুন অভীক্ষা তৈরী করলেন--যার নাম ‘ওয়েসলান 
জ্যাডাণ্ট ইনটেলিজ্যা্গ CR? বা সংক্ষেপে WAISI ১৬ বছরের চেয়ে 
বয়স বেশী যাদের-_তাদের বুদ্ধি মাপার জন্য 


এখনও ভালভাবে এর 
ত ভালভ এর 


৮০০২২ 


775 থেকে | অৰ্থাৎ gare হলো বুদ্ধির পরিমাপক | মানুষের বুদ্ধি মাপার 


টেস্ট-এর কথা তোমায় বলেছি তা দিয়ে লোকেদের বুদ্ধি মাপতে হয় 
একজন একজন করে | বুদ্ধির এমন টেস্টও আছে যা দিয়ে একসঙ্গে ৫০, 
১০০ বা ৫০০ লোকের 'বুদ্ধ্যঙ্ক' মাপা যায় | শুনলে অবাক হবে, প্রথম 


GR সেগুলো আরো অনেক বেশী উন্নত 


সরমাদি থামতেই কাপ-ডিস হাতে মা'কে বারান্দার দিকে আসতে 
দেখলো অন্ত | চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে সরমাদি বললেন-_“আই-কিউ' 


এদের নিজের কাজগুলো যেমন খা 
মুখহাত-পা ধোওয়া__এই' সব শেখানো যায়। 

- মিঙ্গোল বাচ্চা’ কখনো দেখেছো অন্ত ? সরমাদি কথা য় হঠাৎ, 
জিজ্ঞাসা করেন। ১8২ 


কম বুদ্ধি-বেশী বৃদ্ধি ৩৭ 


অন্ত মাথা নাড়ে |-না Cot | 

_ মঙ্গোল বাচ্চাদের চোখদুটো হয় ছোট ছোট, চোখের পাতা পুরু ; 
মাথার পেছন এবং মুখের গড়ন চ্যাপটা ; প্রায় সবসময়েই এরা চোখ 
পিট্‌পিট্‌ করে | 

— সরমাদি ? অন্তর চোখে মুখে বিস্ময় | 

_ বিশেষজ্ঞরা বলেন, মঙ্গোল বাচ্চাদের শারীরিক এবং মানসিক 
উপসর্গগুলির জন্য নাকি ‘জিন্‌’ এবং “ক্রোমোজোম' সংক্রান্ত কিছু কিছু 
গগুগোলই দায়ী | “জিন'-এর গণ্ডগোলের জন্য এদের শরীরের মধ্যেকার 
পরিপাক-ক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্থ হয়_ফলে, এদের মস্তিষ্কের গঠন সম্পূর্ণ হয় | 
তাছাড়া স্বাভাবিক মানুষের কোষের মধ্যে যেখানে ২৩ জোড়া অর্থাৎ ৪৬টা 
ক্রোমোজোম থাকে__সেখানে মঙ্গোল বাচ্চাদের থাকে ৪৭টা ৷ 

জন্মানোর সময় শিশু মাথার আঘাত পেলে পরবর্তীকালে শিশুটির 
বুদ্ধির বিকাশ নাও হতে পারে | আবার অনেকে বলেন-যেসব বাড়ীতে 
পড়াশুনোর আবহাওয়া নেই, সেখানে কমবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষদের মাঝখানে 
বড় হতে গিয়ে অনেক শিশুর বুদ্ধির বিকাশ ঠিকমতো হয় না। ধোজ নিলে 


স্বাভাবিক শিশুর বুদ্ধিসুদ্ধিও অনেক সময় ভোতা মেরে যায়। 
অন্ত চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল ৷ সরমাদি বললেন__-আই-কিউ পরীক্ষা না 
করে শুধুমাত্র মানুষের হাবভাব, আচার-আচরণ দেখেও তার বুদ্ধি কম না 


AR সবচেয়ে অদ্ভুত হলো-_এরা কথায় কথায় মজা করতে পারে, 


উন্নতবুদ্ধি-সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের সবচেয়ে অসুবিধের দিকটা 
হলো-_নিজেদের এরা অন্যদের থেকে আলাদা করে রাখে__সাধারণ 


মানুষের বুদ্ধি মাপার জন্য বাজারে যে সব ইনটেলিজ্যান্স টেস্ট চালু 
রয়েছে সেগুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু সমস্যাও আছে | প্রথমত > 
কেউ যদি নিজের আই-কিউ জানার ব্যাপারে আদৌ আগ্রহী না হয় তবে সে 
দায়সারা ভাবে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে | এতে তার সঠিক TE জানা 


৩৮ মনের জানালা 


যাচ্ছে না | তেমনি যদি কেউ আগে এ টেষ্টের প্রশ্নগুলো দেখে থাকে, বা 
তার উত্তর দিয়ে যাকে তবে দ্বিতীয়বার র বা তৃতীয় বারে উত্তর দেওয়ার সময় 
তার ভুলের সংখ্যা অনেক কম হবে। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার 


তার যে আই-কিউ বেরবে তাও তার বুদ্ধির সঠিক পরিমাপ হবে না | এইচ. 
ঢ় টি 


সরমাদি কথা শেষ করতেই ঝপ্‌ করে আলো চলে এলো | চেয়ার ছেড়ে 
পড়ার ঘরের দিকে এগোতে এগোতে অন্ত বললো- কিন্তু সরমাদি, 


WM আরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন- এইসব ছেলেদের বুদ্ধি 
হা মন মনে করার কোনও কারণ নেই | ভুলে যেও না--বুদ্ধি যাদের 
বেশী--তারাই ভাল মুখস্থ করতে 

তার বুদ্ধি যথেষ্ট থাকা সত্বেও সে হয়তে 


EEE পড়াশুনো বোঝার কোন চেষ্টাই সে হয়তো করে না। 


বুদ্ধি নিয়ে আরও কিছু কথা 


বললো_ তাহলে সরমাদি, আমরা সব ভোকাটটা ! জাপানীরা 
সববাইকে টেক্কা দিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান জাত হয়ে গেল ! 
সরমাদি ভুরু কুচকে বললেন--তার মানে ? 
ভাল নাম--অতনু | 
ক্লাস নাইন থেকে টেনে উঠেছে এবার--ওদের বাড়ীতে লোক বলতে 
বাবা, মা আর ও | সরমাদি সপ্তাহে দু'দিন অন্তদের বাড়ীতে এসে অন্তরে 
পড়িয়ে যান। প্রথম প্রথম সরমাদির কাছে পড়তে খুবই লজ্জা 


দখল ছিল মার্কিনীদের ৷ কি করে জাপানীর য় বুদ্ধির 
আমেরিকায় বিজ্ঞানীরা এখন যারপর 


নাই চিন্তিত | 
অস্তর কথা বলার ভঙ্গী দেখে সরমাদি হেসে ফেললেন | SE 
বল আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না তো ? কাগজে সত্যিই কিন্তু খবরটা 


বেরিয়েছে | আপনি পড়েননি সরমাদি ৷ 
, না, তোমার কথা অবিশ্বাস করছি না। আসলে 


মনের জানালা 
৪০ 


বিজ্ঞানীদের জানা নেই তা হলফ্‌ করে বলতে পারি। 

—E নাকি? অন্ত বেশ অবাক হয়েছে বোঝা যায়। 

— তোমায় বলি শোন | সরমাদি শুরু করলেন ।- বুদ্ধির ব্যাপারে 
জাতিগত তফাৎ-এর ব্যাপারটা নিয়ে এই ধরণের এক হৈ চৈ হয় বছর ১২ 


| একসময় আমেরিকায় সাদা মানুষদের তুলনায় কালো এবং অন্যান্য 
সংখ্যালঘু মানুষের ch Bera এবং অন্যান্য 
কালোয় রেষারেষি তো আজকের নতুন ব্যাপার নয়, সেই কোন যুগ থেকে 
তা ওদের রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে। যাই হোক, আমেরিকার কালো 
SARC ছেলেমেয়েরা যে পড়াশুনোর ব্যাপারে তেমন সুবিধে সুযোগ 
—A দিকটায় নজর গেল ওদেশের কর্তৃপক্ষের এবং ওরা এমন 
কিছু ব্যবস্থা নিলেন যাতে পড়াশুনোর ব্যাপারে সাদা-কালোরা সমান সুযোগ 
পায়। তা সত্বেও কয়েক বছর পরে দেখা গেল সাদা ছেলেমেয়েরা 
কালোদের_ তুলনায় পড়াশুনোর ব্যাপারে অনেকটাই এগিয়ে 
যাচ্ছে পরীক্ষার ফলও ওদের অনেক ভালো হচ্ছে। 
কেন এটা হচ্ছে সেটা বোঝাতে গিয়ে আর্থার জেনসেন নামে জনৈক 
বিশেষজ্ঞ ১৯৬৯ সালে লিখলেন-__আমেরিকার সাদা ছেলেমেয়েদের 
তুলনায় কালোদের বুদ্ধি অনেক কম ; সেই কারণেই এরা পড়াশোনায় 
সুবিধে করতে পারছে না। 


জেনসেন তার বক্তব্যের সমর্থনে দেখালেন--সাধারণ বুদ্ধির পরীক্ষায় 
কালোৱা সাদাদের তুলনায় দলগতভাবে অন্ততঃ ১০ থেকে ১৫ পয়েন্ট কম 
পাচ্ছে। 


বুদ্ধির পরীক্ষা বলতে, 'আই-কিউ' মাপার টেস্ট বা অভীক্ষাগুলোকে 
বোঝানো হচ্ছে--তাই তো? অন্ত জানতে চায়। 

ঠিক তাই । বুদ্ধির অভীক্ষাগুলি দিয়ে দেখা গেল__সাদাদের তুলনায় 
কালো ছেলেমেয়েদের 317 A আই কিউ ১০ থেকে ১৫ পয়েন্ট কম | 
জেনসেন বলতে চাইলেন, নেহাৎ জীনগত কারণেই এটা হচ্ছে; অর্থাৎ 
বংশগতির জন্য কালো ছেলেমেয়েরা 


; না কেন--ভাদের শরীরের 
মধ্যেকার ভীনের গঠন বা আকৃতির ape ae 


তেমন কোন তফাৎ ধরা পড়ে 
নি সুতরাং বংশানুক্রযের ধারায় কোন বিশেষ জাতের মানুষ শুনা পড়ে 
তুলনায় কম বা বেশ বুদ্ধিসম্পন্ন হবে--এমন কথা শরীর বিজ্ঞানীরা (ন 
সময়ই বলতে পারছেন না ৷ 


অন্ত মন দিয়ে সরমাদির কথাগুলো শুনছিল। সরমাদি একটু থামতেই 


বুদ্ধি নিয়ে কিছু কথা ৪১ 


বললো--তাহলে বুদ্ধির পরীক্ষায় কালোরা সাদাদের চেয়ে কম নম্বর পেতো 
কেন? 

- --এই প্রশ্নেরও উত্তর দিয়েছেন মনোবিজ্ঞানীরা | ওঁরা বলেছেন- বুদ্ধি 
মাপার জন্য বিশেষ অভীক্ষা বা ইনটেলিজেন্স টেস্ট মূলতঃ তৈরী হয়েছিল 

সাদা মানুষদের উপযোগী করেই। ফলে সেগুলির সাহায্যে কালো 
ছেলেমেয়েদের যে “আই-কিউ” বা Fas বেরিয়েছে তা দিয়ে তাদের বুদ্ধির 

সঠিক পরিমাণ বের করা অসম্ভব | 


সরমাদি এবার ঘড়ি দেখলেন । তারপর অন্তর দিকে তাকিয়ে 
রললেন- আসলে কি জানো, শ'য়ে শ'য়ে বুদ্ধির অতীক্ষা বেরিয়েছে এখন | 
মুশকিলটা__হলো যে অভীক্ষাটা বাঙালী ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে ভাল 
খাটে-_অন্য প্রদেশের বাসিন্দাদের বুদ্ধ্যন্ক তা ঠিক মেপে বের করতে পারে 
না। পারবেই বা কি করে বলো ? ধরো, কোন বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করা 
হলো-_রসগোল্লা আর বলের মধ্যে মিলটা কোথায় ? এমন যদি হয়, 
বাচ্চাটা কোনদিন রসগোল্লা চোখে দেখেনি--সে বলতেই পারবে না যে 
দুটো জিনিষই গোলাকার | সুতরাং বুঝতেই পারছো, পৃথিবীর সমস্ত জাতের 
সমস্ত মানুষের উপযোগী কোনও বুদ্ধির অভীক্ষা এখনও পর্যন্ত তৈরী করা 
সম্ভব হয়নি, আর যতদিন তা না হচ্ছে, পৃথিবীর কোন বিশেষ জাতের 
মানুষকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান বলে সার্টিফিকেট দিলেও-_বাকী সবাই কি তা 


কখনও মেনে নেয় ? 


NEAR REPA ROSA. 


s 


” 


erster 
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ANAS 


ভোরের a কি সত্যি হয় ? 


EEE en ame, m Rene 
বীজগণিত, পাটিগণিত আর জ্যামিতি, সব মিলেমিশে 
একাকার__সব অঙ্কই করা ছিল, তবু পড়তে বসে মনে হলো যেন কিছুই 
মাথায় ঢুকছে না | বুঝলাম, এবার নির্ধাৎ ফেল ! যাই হোক, মনটন খারাপ 
করে তো শুয়ে পড়েছি, ভোর-রাত্তিরে স্বপ্ন দেখলাম | বিশ্বাস করবেন 
+ চোখের সামনে অঙ্কের কোশ্চেন-পেপার ভেসে উঠলো ! সকালে 
উঠে স্বপ্নে দেখা অঙ্কগুলো ঝালিয়ে নিলাম | আমি তো জানতাম অঙ্কগুলো 
আসবেই | ভোরের স্বপ্ন কখনও মিথ্যে হয়, বলুন ?__একনাগাড়ে 


দেখা যায়, তবে তা নাকি মিলবেই ৷ ব্মাদি মুচকি হেসে বললেন | 
_ তার মানে এইসব বিশ্বাসের পেছনে কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই ? 
অন্ত জানতে চায় | | 


_না | সরমাদির সাফ জবাব _ভোরের স্বপ্ন কেন, কোনও স্বপ্নই যে 
ama সত্যি হবেই এমন কথা বলা যায় না! 

— কেন যায় না? 

— এই কেন'র উত্তর পেতে হলে আমরা স্বপ্ন কেন দেখি তার উত্তর 
জানতে হবে | তার মানেই বইখাতা বন্ধ করে তোমাকে একটা বড়সড় 


লেকচার শুনতে হবে ৷ 


সরমাদি শুরু করেন | 
ae কেন দেখি তা নিয়ে শারীর বিজ্ঞানীদের মতটা আগে জানা 
হয় মস্তিষ্কে | ঘুমের মধ্যে হয়তো 


যাক | ওঁদের মতে- স্বপ্নের সৃষ্টি 
জলতেষ্টা পেল কারো ; জলতেষ্টা পাওয়ার খবরটা গৌছলো ATSC | 


এরপর মস্তিষ্কের কারিগরীতে জলখাওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারে সে। এতে 


৪৪ মনের জানালা 


জল খাওয়ার ইচ্ছে বা প্রয়োজনটা তার তখনকার মতো মিটে যেতে পারে | 
আবার কারো হয়তো হাটের অসুখ ARA স্বপ্ন দেখতে পারে_কেউ 
তার গলা টিপে ধরেছে, তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। এক্ষেত্রে স্বপ্নের পেছনে 
শারীরিক কারণ নিশ্চিত ভাবে কাজ করছে। 


a TRN চোখের  কীপুনি, মস্তিষ্কের বিদ্যুৎ তরঙ্গ, 


খাস-প্রশ্বাস__এসব এখন আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে শিখুতভাবে মেপে 


ফেলা যায় | শারীরবিজ্ঞানীরা ঘুমকে দুটো ভাগে ভাগ করেছেন__একটাকে 


বলা হচ্ছে Rapid eye movement সংক্ষেপে২21এমানে ঘুমের যে অবস্থায় 
চোখের তারা দুত নড়াচড়া করে; আর দ্বিতীয়টা হলো Non- rapid 


আবার ১০/১৫ 
1 স্বপ্নপর্ব, পরে ঘণ্টা দেড়েকের বিরতি | এই ভাবেই চলে 


s M9 ভোরের দিকটা স্বপ্নপর্বটা একটু বেশীক্ষণ ধরে চলে আর ঠিক 
ওই সময়টায় ঘুম ভেঙে গলেই স্বপ্টাও তাই হুবহু মনে পড়ে যায় । 


এতো গেল_ শারীর-বিজ্ঞানীদের কথা । এবার এসো দেখা 
রা কিভাবে AT ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে 


২ শুনতেন__এবং সেইসব স্বপ্ন থেকে 
তাদের রোগের নও হদিশ পাওয়া যায় কিনা তারই চেষ্টা করতে 
০১৯০০ সালে তিনি A অফ নাট করতেন 
লিখলেন এবং তাতে আমাদের মনের ক্রিয়াকলাপ সমস 


=<. Ap 


ভোরের স্বপ্ন কি সত্যি হয় ? ৪৫ 


হলো ‘চেতন-মন’= সেই চেতন-মনের গভীরে থাকে আর একটা 
‘অবচেতন-মন’--যার অস্তিত্ব আমরা soe কদাচিৎ টের পাই | আমরা 
যখন জেগে থাকি, যখন নানা কাজে ব্যস্ত থাকি তখন আমাদের ভাবনা, 
চিন্তা, আবেগ, অনুভূতি--সবই থাকে চেতন মনের নিয়ন্ত্ৰণে সেই আমরা 
ঘুমিয়ে পড়ি, অমনি আমাদের অবচেতন-মনের আশা-আকাঙজ্ষা স্বপ্নের রূপ 
ধরে আমাদের চেতনার মধ্যে চলে আসতে চায় | একটা উদাহরণ দিয়ে 
ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি | ধরো, কোন একটা ছেলে ক্লাসে মাস্টারমশাইএর 
কাছে খুব মার খেলো-_তা সে পড়া না পারার জন্যেই হোক বা A 
করার জন্যেই হোক । ক্লাশের অতগুলো ছেলের সামনে মার খাওয়ার দরুণ 
মাক্টারমশাই-এর উপর তার রাগ হওয়াটা স্বাভাবিক--এবং এ রাগ থেকে 
মাষ্টারমশাই-এর কোনও ক্ষতি করার ইচ্ছে তার মনে জাগতেই পারে | 
আবার মাষ্টারমশাই-এর কোনো ক্ষতি করা যে অন্যায় সে জানে অতএব 
তার সেই অন্যায় ‘ইচ্ছে'টাকে মন থেকে মুছে ফেলতে চাইবে সে! 
চিতন-মন থেকে ‘ইচ্ছে'টাকে সরিয়ে সে নিল হয়তো, কিন্তু কখন যে সেই 
খারাপ "ইচ্ছেটা তার অবচেতন মনে গিয়ে বাসা বেধেছে তা সে নিজেই 
জানে না | সেদিন বাড়ী ফিরে রাত্রে ঘুমের মধ্যে সে হয়তো স্বপ্ন দেখলো > 
চশমা পড়া এক পকেটমারকে ধরে বহুলোক পিটছে--লোকটার “চশমা টা 
যেন ঠিক তার সেই মাষ্টারমশাই-এর চশমার মতো ৷ বুঝতেই পারছো, 
মাষ্টারমশাই-এর কোন ক্ষতি করার যে আকাঙ্থাটা ছেলেটির অবচেতন -মনে 
বাসা বেঁধেছিল---সেই আকাঙ্বারই পরিতৃত্তি হলো স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে । 
সেদিক থেকে ‘স্বপ্ন কাজ করলো ইচ্ছা পূরণের মাধ্যম হিসেবে | তোমার 
হয়তো মনে প্রশ্ন জাগছে_ স্বপ্নে ছেলেটি তার মাষ্টারমশাইকে সরাসরি না 
দেখে__মাষ্টারমশাই-এর মতো চশমা পড়া এক পকেটমারকে দেখলো 
(কন? ফ্রয়েডের মতে, এই ঘটনার পেছনে “মনের প্রহরীর কারসাজি 
থাকে | ঘুমের সময় চেতন-মন ঘুমিয়ে পড়লেও অবচেতন মনের ইচ্ছে 
আকাঙ্থাগুলো স্বপ্নের মধ্যে হুবহু উঠে আসতে পারে না মনের প্রহরীর বাধা 
দেওয়ার ফলেই | ব্যাপারটাকে আর একটু বুঝিয়ে বললে £ ছেলেটার 
চেতন মনের কাছে মাষ্টারমশাই-এর মার খাওয়ার চিন্তাটা অন্যায় পাপ, 
অথচ অবচেতন মন সেই জিনিষটাই চাইছে | এক্ষেত্রে 
অবচেতন-মন-_-চেতন-মনের সঙ্গে যেন খানিকটা সমঝোতা করেই 
মাষ্টারমশাইকে মারার ইচ্ছেটোকে নিয়ে এলো স্বপ্নের 
মধ্যে মাষ্টারমশাই-এর চেহারাটায় কিছুটা রদবদল ঘটিয়ে ; তবে 
পকেটমারের চশমাটা মাষ্টারমশাই-এর মতন রাখলো, যাতে মিলও খানিকটা 
থাকে__এইভাবে অবচেতন-মনের ইচ্ছেটাও পূর্ণ হলো। আবার 
চেতন-মনের সঙ্গে মারপিটও বাধলো না | গগুগোলটা যদি মাষ্টারমশাইকে 


৪৬ মনের জানালা 


নিয়ে না হতো, যদি এমন হতো যে স্কুলে এ ছেলে তার এক যণ্ডামাকাঁ 
সহপাঠীর কাছে অপমানিত হলো; সে ক্ষেত্রে ছেলেটা সরাসরি এ 
ষণ্ডামার্বা সহপাঠীকেই মার খেতে দেখবে ।'এখানে ইচ্ছা পুরণের ব্যাপারে 
চেতন আর অবচেতন মনের মধ্যে বিরোধটা তেমন বড় নয় | 

আর এক ধরণের স্বপ্ন লোকে প্রায়ই দেখেই থাকে__যেগুলিকে বলা 
যেতে পারে ভয় বা উদ্বেগের স্বপ্ন | যেমন ধরো “অমল নামে একটা ছেলের 
না। এ অবস্থায় বাবাকে নিয়ে অমলের মনে উদ্বেগ থাকাটা স্বাভাবিক | এই 
সময়েই হয়তো অমল স্বপ্ন দেখতে পারে-_সে নিজে অথবা তার পরিচিত 
অন্য কেউ উচু পাহাড় থেকে পড়ে যাচ্ছে; পাহাড়ের চুড়োর বদলে 
তিনতলা থেকে সিড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে যাওয়ার স্বপ্ন সে দেখতে পারে | 
এ ক্ষেত্রে বাবাকে নিয়ে তার উদ্বেগটাই স্বপ্নের মধ্যে একটু অন্য চেহারায় 
ফুটে উঠবে | 

— RE আমার এ স্বপ্ন দেখাটা কি মিথ্যে ? একনাগাড়ে সরমাদির 
কথাগুলো শুনে যাওয়ার পর এতক্ষণে অন্ত মুখ খোলে | 

_মিথ্ে বলি নি তো। সরমাদি রুমাল বের করে কপালের ঘাম 
মোছেন ৷ স্বপ্নের মধ্যে পরীক্ষার প্রশ্ন দেখতে পাওয়ার ব্যাপারটাও 
মনোবিজ্ঞানের যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় | ধরো, পরীক্ষার আগের দিন 
রাত্রে পরীক্ষার বিষয় নিয়ে তুমি পড়াশুনো করছো বা ভাবনাচিন্তা করছো | 
তার মধ্যে কিছু কিছু প্রশ্ন তোমার ভাল তৈরী হয়েছে; A প্রশ্নগুলোই 
পরীক্ষায় আসুক এটাও তুমি মনে মনে চাও স্বপ্নে তোমার ইচ্ছাপূরণ 
হলো-_অর্থাৎ তুমি স্বপ্নে দেখলে এ প্রশ্নগুলোই এসেছে | পরের দিন 
পরীক্ষার হলে গিয়ে স্বপ্নে দেখা প্শ্নগুলোকে তুমি পেতেও পারো, নাও 
পেতে পারো । প্রশ্নগুলো সবক’টাই যদি পরীক্ষায় ঠিক ঠিক পেয়ে যাও 
তবে সেটাকে নেহাতই কাকতালীয় ব্যাপার বলেই ধরতে হবে | 


মনগড়া সব ব্যাপার-স্যাপার 


র ঢুকে টেবিলের উপর ব্যাগটাকে রেখে সরমাদি বলে 

উঠলেন__কিহে, কেমন ঘোরা হলো ? ৰ 

গরমের ছুটি শুরু হতেই অন্তরা দিন দশেকের জন্য বেড়াতে গিয়েছিল 
কাশ্মীর, অন্তর বাবা চারবছর অন্তর বাইরে বেড়াতে যাওয়ার জন্য অফিস 
থেকে টাকা পান | GA এক বন্ধুর আগ্রহেই হঠাৎ করে এবার কাশ্মীর 
যাওয়া ।.-সরমাদিকে দেখে, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়িয়ে অন্ত 
বললো-_সত্যি বললে কাশ্মীর জায়গাটা তেমন কিছু না। 


পড়েছি-_সত্যিই কি তা বাস্তবের সঙ্গে মেলে ? কাশ্মীর যাওয়ার আগে এ 
জায়গাটা নিয়ে তুমি মনের মধ্যে একটা ছবি একে না নিলে কাশ্মীর তোমার 
কিন্তু দারুণ ভাল লাগতো ৷ 

_ কল্পনা" জিনিষটা তাহলে খারাপ | অন্ত বলে VO | 

_ আমি বুঝি তাই বললাম ? সরমাদি অন্তর দিকে বড় বড় চোখে 
তাকান __কল্পনা না থাকলে কবি, শিল্পী, সাহিত্যিকরা কিছু সৃষ্টিই করতে 
পারতেন না বিজ্ঞানী বা ইঞ্জিনিয়ারদের কথাও ধরো না | নতুন কিছু তৈরী 


৪৮ মনের জানালা 


করার সময়ে,তা সে নতুন একটা ওষুধই হোক বা যন্ত্ৰই হোক--তার একটা 
ছক মনের মধ্যে ওদেরও ঠিক করে নিতে হয় । এটাও তো কল্পনা | তবে 
হ্যা, এ কল্পনা হঠাৎ করে মাথায় আসে না__এদের পেছনে থাকে 
কতকগুলো বাস্তব বিশ্বাস ৷ 

সেই বলতেন তোলার লাগছিল, সরমাদি যেন তা বুঝতে 
পেরেই বললেন--তোমাকে একটা রণ | বছর কয়েক আগে 
মার্কিন বিজ্ঞানীরা পাইওনিয়ার নামে এক মহাকাশযান পাঠিয়েছেন একটা 
বিশেষ নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে তাক করে | বিজ্ঞানীরা এখন কল্পনা করছেন__এ 


কার কোন থানার দারোগা, ওর মামা নাকি 
বক্সিং চ্যাম্পিয়ান... | বললে বিশ্বাস করবেন, না, ক'দিন আগে হঠাৎ ওলা 


মনগড়া সব ব্যাপারস্যাপার ৪৯ 


এলেন স্কুলে--এক মাষ্টারমশাই-এর কাছে শুনলাম_ওদের বাড়ীর অবস্থা 
নাকি খুবই খারাপ | বাবা ওর FA, শয্যাশায়ী ওর মা নাকি এসেছিলেন 
আমাদের হেডস্যারকে অনুরোধ করতে যাতে স্কুল থেকে ওকে কিছু টাকার 
একটা স্কলারশিপ্‌ দেয় । একবার ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে কি 
আন্দাজে মিথ্যে বলেছে এ ছেলেটা ? 

অন্ত থামতেই সরমাদি বললেন__তোমার বন্ধুটি যে জেগে জেগে স্বপ্ন 
দেখে তাতে কোনও সন্দেহ নেই | তবে কি জানো__ওর এঁ দিবাস্বপ্নের 
পেছনেও কতকগুলো নির্দিষ্ট কারণ নিশ্চয় কাজ করে এসেছে | খোজ 
করলে জানবে, ওর বাবা অসুস্থ বলে কাকা কিংবা অন্য কারো অনুগ্রহে 
হয়তো ও বড় AR | হয়তো ওরই বয়সী কোনও ছেলেমেয়ের কাছে 
কখনো সখনো ওকে অপমান, উপহাস সহ্য করতে হয়েছে--আর সেই 
থেকেই হয়তো ওর মনে হয়েছে--ওর আশেপাশে শক্তিমান, ক্ষমতাবান 
লোকেরা যদি থাকতো তরে এ উপহাস সহ্য করতে হতো A | নিজের 
মনের এ ইচ্ছে মেটাতেই ও কল্পনায় নিজের বাবাকে বানিয়েছে জাদরেল 
অফিসার, জ্যেঠাকে থানার দারোগা আর মামাকে নামকরা বক্সার | ওর এ 
উদ্ভট কল্পনা বা দিবাস্বপ্ন__যাই বলনা কেন--তা যে ওকে একটা সুখের 
অনুভূতির মধ্যে রেখেছে_এটা হলফ করে বলতে পারি | 


ছেলেরা কেমন বারান্দার রেলিংগুলোকে মানুষ কল্পনা করে ঝগড়া করে, 
ভেবে খাওয়ায়, জামা-কাপড় পরায়, ঘুম পাড়ায় ! আর ভাগ্যিস ছোটরা 
কল্পনাপ্রবণ__না হলে ছোটদের সামলাতে সামলাতেই যে বড়দের সারাদিন 
কেটে যেতো ! 

অন্ত মাথা নেড়ে বললো-_সত্যিই তো। 


EES AS 


আবেগ-অনুভুতির চাবিকাঠি 


Aa rr ee 
ঘরে ঢুকতেই বলে উঠলো--জানেন, আজ একটা কাণ্ড হয়েছে 
স্কুলে ; ব্যাপারটা যত ভাবছি ততই অবাক লাগছে! 

__ঘটনাটা কি শুনি | হাতব্যাগটা টেবিলের উপর রেখে পাখার তলায় 
চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলেন সরমাদি ৷ 

__ আমাদের ইতিহাসের মাষ্টারমশাই এমনিতে খুব ভাল লোক_ পড়া 
না পারলে কোন ছেলেকে মারা তো দূরের কথা, বকতে পৰ্যন্ত দেখি নি 
কোনদিন | ইতিহাসটা এমন সুন্দর পড়ান যেন মনে হয় গল্প বলছেন! 
এমন হাসিখুশী লোকটা আজ কি প্রচণ্ড রেগে গেলেন__না দেখলে বিশ্বাস 


শুনছিলাম | পড়াতে পড়াতে হঠাৎ থেমে গিয়ে থার্ড বেঞ্চের একটা 


ছেলেকে র 
নাম কি ছিল একটু আগেই উনি বলছিলেন-_কিভাবে রাজা শশাঙ্ক গৌড় 


মারছেন, আর চিৎকার করছেন-_পড়া তো শুনছিলিই না, তার ওপর 
আবার মিথ্যে কথা ! চিৎকার চেঁচামেচি শুনে আশপাশের ক্লাস থেকে 
কয়েকজন স্যার আর কিছু ছেলে ছুটে এলো ৷ 

আমাদের ক্লাসের সামনে ভীড়-_কিন্তু ইতিহাসের স্যার নির্বিকার ভাবে 
মেরে চলেছেন--সে যে কি অমানুষিক মার--তা না দেখলে রোঝা যায় 


৫২ মনের জানালা 


না | তাই তখন থেকেই ভাবছি সরমাদি, অমন শান্তশিষ্ট স্যার হঠাৎ ওরকম 
পাল্টে গেলেন কেন? © 

= এটা না বোঝার তো কিছু নেই | তোমরা সবাই যখন মন দিয়ে পড়া 
শুনছো, তখন তোমারই একজন বন্ধু ক্লাসের মধ্যে লুকিয়ে গল্পের বই 
পড়ছে__অর্থাৎ তোমাদের সকলের থেকে ওর আচরণটা আলাদা | 
ছেলেটির আচরণ a বিশেষ পরিস্থিতিতে তোমাদের ইতিহাসের স্যারের 
মনে প্রচণ্ড রাগ সৃষ্টি করেছিল । রাগের পরিমাণটা খুব বেশী হওয়ার পেছনে 
ঠিক কোন্‌ কারণটা কাজ করেছে তা অবশ্য বলা মুশকিল ! এমন হতে 
পারে_ তোমাদের ইতিহাসের স্যারের মনে মনে অহঙ্কার ছিল-_তিনি খুব 
ভাল পড়াতে পারেন ৷ সব ছাত্র তার পড়ানোর কায়দা ভালবাসে, বুদ হয়ে 
তার কথা শোনে | হঠাৎ আজ যখন তিনি দেখলেন, তার কথা শোনার 
চেয়েও গল্পের বই পড়াটা কারো কাছে বেশী আকৰ্ষণীয়- তখন তার সেই 
অহঙ্কারটায় ধাক্কা লাগলো ; ফলে রেগে ওঠাটা তার পক্ষে স্বাভাবিক | 
আবার এমনও হতে পারে__ তোমাদের স্যার মনে করলেন__বেশ কিছুক্ষণ 
ধরে ছাত্রদের উনি কিছু বোঝানোর যে চেষ্টা চালাচ্ছিলেন তা বিফলে 
গেছে; আর এটা তো দেখেছো, একটা কিছু করার চেষ্টা করছো ধরো, 
সিড়ি ভাঙ্গা একটা অঙ্ক কষছো-_দু'পাতা ধরে অঙ্কটা করার পর উত্তর 
মিললো না--অৰ্থাৎ তোমায় চেষ্টা ব্যৰ্থ হলো ; সত্যি বলো, কেমন রাগ হয় 
তখন ! 

-ঠিক বলেছেন; অন্ত বলে উঠলো আমার এক আছে, 
জানেন--ঠিক এরকম রেগে যায়। ঘুড়ি Gore “eure হয়তো 
লাটাই-এর সুতোতে জট বেধে গেল ; প্রথমে অবশ্য ও খানিকটা চেষ্টা 
SS সুতোর জটটা খোলার জন্য ; তারপর না পারলেই পট্‌পট্‌ করে 
জটের জায়গার সুতোগুলো ছিড়ে ফেলবে--কত মাঞ্জা যে নষ্ট হয় ! 


একদিন তো সুতোর জটের ওপর রাগ করে লাটাইটাকেই আছাড় দিয়ে 
ভেঙ্গে ফেললো | 


তাছাড়া আবেগের সময় সাধারণতঃ হাত-পা নিজের বশে 


ফলে কাউকে ধরে মারছেন তো মেরেই চলেছেন | তাছাড়া, আবেগ অৰ 
সময় আমাদের বিচার-বুদ্ধি চ্ছন করে ফেলে। রাগের মাথায় তাই তো 


আবেগ অনুভূতির চাবিকাঠি q 


তোমার বন্ধু লাটাই ভেঙ্গে ফেলে ; লাটাইটা ভাঙ্গলে যে ঘুড়ি ও = 
হয়ে যাবে--সেই বোধটাই থাকে না তখন ৷ AN 
অন্ত একমনে শুনে যাচ্ছিল, সরমাদি একটু থেকে TV ŽI, 
রাগ হলে যে সবাই একই রকম আচরণ করবে এমন কোন কথা নেই | 
আবার, শুধুমাত্র মুখের ভাবভঙ্গী দেখে কোন মানুষের রাগ বা দুঃখ হযেছে 
না আনন্দ হয়েছে তা বোঝা মুশকিল। সিনেমায় হয়তো দেখে 
থাকবে+ একটা আবেগের দৃশ্যে নায়ক বা নায়িকা হাসছে না কীদহে তা 
বোঝাই যায় না | একটু চিন্তা করে দেখ_ কান্না এবং হাসি__এই দুটোর 
করতেই আমাদের মুখের ভাবভঙ্গী হয় প্রায় একরকম। শুধু তাই না; 
অতিরিক্ত আনন্দ বা হাসির সময় কান্নার মতই যে চোখে জল এসে বাম) 
নিশ্চয় দেখেছো ৷ এই ব্যাপারেই মনে পড়ছে_-১৯২৪ সালে PMO, 


লোকের মুখের ওপর যে দাগগুলো দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যেকার দুরত্ব 
ক একরকম হয় | ১৯৪৬ সালে ‘হেব! নামে আর 


এক একজনের ক্ষেত্রে এ 
এক এক ননী আনুষের সবচেয়ে কাছাকাছি ভরের প্রাণী PTT 
এক মনো ারন নিয়ে গবেষণা চালান | বহুদিন ধরে PPT 


nee রে অভিজতা বিশ্লেষণ করে হে © 
সিদ্ধান্তে এলেন--মানুষের মত শিল্পাজীদেরও আবেগের বহিঃপ্রকাশ এক 


অন্ত কি যেন বলতে যাচ্ছিল, সর য় 

করে পরমুহূর্তেই হেসে ফেলে বললেন--আজ কি শুধু হাসি-কান্নার গল্পই 
সারাক্ষণ ? ক্লাসের পড়াগুলো বুঝে নাও, তারপর বরং" | 
সরমাদি কথা শেষ করার আগেই অন্ত মাথা নেড়ে সায় দিয়ে দিল। 


e @ O 
নাদের পড়া সব শেষ ; অস্ত বইগুলো সব গুছিয়ে বাখছিল, সরমাদি 


Ms মনের জানালা 


ঘড়ির দিকে তাকিয়ে  বললেন--মুখের ভাবভঙ্গী দেখে কোন লোকের 
আবেগ চেনা যে শক্ত ব্যাপার তা তখন তোমায় বলছিলাম | যে কোন 
ধরণের MATA রাগ, দুঃখ, লজ্জা, SIA সব কিছুরই কিন্ত 
শারীরগত একটা দিকও আছে | যখনই আমাদের মধ্যে কোন আবেগ তীব্র 
হয়ে ওঠে, যেমন অতিরিক্ত ভয় পেলে অথবা রাগ হলে শরীরের মধ্যে বেশ 


AS, 


উই আমি কিচ্ছু বলিনি। এটা আসলে ল্যাঙ্গ VY ; ওদের 
নিল যেই ভুমি বাঘের ডাক শুনলে অমনি তোমার শরীর 
পরিবর্তন দেখা | শরীরের সংবেদনশীল যুগুলো সে 
পরনের খবর পৌছে দিল তোমার মত্তিষ্কে। এতে afer ললে 
ধরণের উদ্দীপনার সৃষ্টি হলো সেই উদ্দীপনা আবার অসং স্নায়ু মারফৎ 
: ভ জায়গায় ছড়িয়ে পড়লো | এর ফলে গার 


‘ভয়’ নামে এক বিশেষ ধর ; 
ant ক ধরণের আবেগ সৃষ্টি 
SIR হতেই পারে না। সরমাদি কথা শেষ 

ভঙ্গীতে অন্ত বলে উঠলো | oa Cs 
সরমাদি ROT ফেললেন | বললেন-_জেমস্-এর কথাঃ 
ছিল না তা নয়। উনি বললেন--আবেগ মাত্রই aS 


তার কোনো না কোনো 
শক শ থাকবে | তাছাড়া অন্ধকারে কারো সঙ্গে হঠাৎ ধাকা লাগে 


আবেগ অনুভূতির চাবিকাঠি | er 


যে বুক কেঁপে ওঠে, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি যে বেড়ে যায় তা তো আমরা 
সবাই জানি | সেক্ষেত্রে কোনরকম ভয়ের ধারণা করার আগেই শরীরের 
মধ্যেকার পরিবর্তনগুলো ঘটে যায়। উন্মাদদের দেখিয়ে জেমস্‌ 
বললেন__ওরা যে অকারণে কাদে, হাসে--ওদের এ আবেগের পেছনে 
নিশ্চয়ই কোন দেহের ভেতরকার পরিবর্তন কাজ করে । তাছাড়া আবেগের 
বহিঃপ্রকাশকে যদি রোখা যায়__ দেখা গেছে “আবেগ'ও অমনি সরে পড়ে | 
খুব রাগের সময় রাগের বহিঃপ্রকাশগুলোকে চেপে রেখে দিলে, অর্থাৎ 
রাগের সময় কটমট করে না চেয়ে, দাত কিড়মিড় না করে শান্ত থাকার চেষ্টা 


করলে অল্প সময়ের মধ্যে রাগ পড়ে যায়। 
অন্ত একমনে শুনে যাচ্ছিল। সরমাদি একটু চুপ করে থেরে 
_ জেমস-ল্যাঙ্গ যাই বলুন_তার মধ্যে যতই নতুন কথা 


ধরলে ভুল করা হবে | উন্মাদের ক্ষেত্রে যেটাকে আবেগ বলে ভুল করা হয় 


যোগাযোগ সম্পূর্ণ 
বিরক্তি, ভয়--এইসব দেখা গেল। এরপর 


বিডালদের আবেগ নিয়েও পরীক্ষা চালান আরও 


Symathetic nerve i 
প্রাণীর ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ হওয়ার কথা--সেইসব নার্ভগুলি ওরা 
অপারেশন করে বাদ দিয়ে দিলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার তারপরও 
বিডালগুলির মধ্যে রাগের লক্ষণ হিসেবে গর্জন করা, দাত দেখানো এব 
কিন্ত সমান তালে চলতে লাগলো ৷ ক্যানন নামে | 
একজন-_ মানুষের শরীরে 'আ্যা্রিনালিন' ইনজেকশন দিয়ে দেখালেন যে 
তাতে রক্তের চাপ বাড়ছে, নাড়ীর গতি বাড়ছে; এককথায় AHN TE 
যেসব শারীরিক পরিবর্তন দেখা দেয় সেগুলিই দেখা দিচ্ছে। অথচ A 
COROT ওপর এই এক্সপেরিমেন্ট চালানো হয় ভারা কিন্তু সৈকলেই 

| মনের মধ্যে আদৌ কোনও রাগ তৈরী হয়নি। এই 
চালিয়ে কিছু মনোবিজ্ঞানী সিদ্ধান্তে এলেন যে 


মত্তিষ্কের ‘থ্যালামাস’ নামের অংশটাই প্রাণীদের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে | 


CU মনের জানালা 


আবেগ সৃষ্টির ব্যাপারে মস্তিষ্কের অন্য অংশের কিনা ভূমিকা আছে 
সে নিয়ে আরও উন্নত ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয় ১৯৫০ সালের 
"iq | ১৯৫৩ সালে জেমস্‌ ওল্ডস্‌ নামে এক বিজ্ঞানী ইদুরদের নিয়ে 
পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন | পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল-_ইদুরদের মস্তিষ্কের 


করা হলো ততবারই যেন ওদের মধ্যে এ ধরণের সুখের অনুভূতি তৈরী 
হতে লাগলো | এরপর থেকে আজ পৰ্যন্ত বিভিন্ন জন্তজানোয়ারদের উপর 
এই ধরনের যে কত পরীক্ষা চালানো হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই ! ১৯৬৪ 


এমন এমন জায়গা সত্যিই আছে যা উত্তেজিত হলে সুখ বা দুঃখের অনুভূতি 
হয় | 


ব্যাপারে যখন মানুষ দুঃখে ভেঙে 


3 স্নায়ুগুচ্ছকৈ 
a তার মনে সুখ এনে দেওয়াটাই মঙ্গল-_তাই নয় কি? 
হেসে ফেলে বললেন-_আইডিঃ মন্দ না। কে জানে 

ভাবধ্যতে হয়তো তাই হবে | 


NOVA OVS 


থা হচ্ছিল ভূগোল-স্যারকে নিয়ে | অন্ত বললো- জানেন, অমগ 

খিটখিটে মানুষ আর হয় না। দেখলেই মনে হয়, ঠিক যেন 
ডিসপেপসিয়ার রুগী ! X 

সরমাদি হাসলেন ।__খিটখিটে রাগী মানুষরা সবাই বুঝি 
'ডিসপেপসিয়ায় ভোগে ? 

_ না, তা হয়তো নয় ; তবে বহুদিন ধরে অসুখ বিসুখে ভুগলে লোকে 
কিন্তু একটু খিটখিটে হয়ে যায় | অন্ত জবাব দেয় ।-_কেউ কেউ আবার 
মনমরাও হয়ে যায় | শুধু তাই নয়, আমার এক মেসোমশাই তো কোনরকম 
অসুখ বিসুখ হলেই রাত তা আতঙ্কে ভুগতে থাকেন ৷ দু'দিন মাথার 
যন্ত্রণা হলেই ভাবেন বুঝি ব্রেন-টিউমার হলো ; কিংবা একটু পেটে ব্যাথা 
হলেই ভাবেন__পেটে নির্ঘাৎ ‘আলসার হয়েছে ! 

তোমার মেসোমশাই-এর তো অসুখ না হতেই আতঙ্ক | অবশ্য 
ক্যানসার জাতীয় দুরারোগ্য ব্যাধিতে যারা ভোগেন তাদের প্রায় 
কমবেশী আতঙ্ক-উৎকঠ্ঠায় দিন কাটান ৷ অনেক সময় এর জন্য মানসিক 
রোগেরও শিকার হন তারা | তবে কি জানো, এর উল্টোটাই ঘটে বেশী | 
অৰ্থাৎ, যাদের মনের মধ্যে আবেগ-উৎকণ্ঠা বেশী--শারীরিক অসুখ বিসুখে 


মানসিক অস্থিরতা বা উত্তেজনার জন্য যেসব অসুখের প্রকোপ ov 
বেড়ে যায় তাদের একটা হলো আ্যালারজী-জনিত অসুখ-_হাপানী । এটা 
এশা” নামে এক ফরাসী চিকিৎসক | ভদ্রলোকের 


প্রথম বুঝেছিলেন TEN 
নিজেরই ŽITA রোগ faa | একদিন নিজের গাড়োয়ানকে ঘোড়ার 


pee মনের জানালা 


আস্তাবল ‘ওট’ চুরি করতে দেখে তিনি রাগে দিশাহারা হয়ে যান ৷ 

প্রচণ্ড বেড়ে গেছে--কোনও কথাই বেরোচ্ছে না মুখ থেকে ! পরে 

ঘটনাটার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বললেন, ‘শুধু আস্তাবলের ধুলোবালিই 

নয়, তার সঙ্গে মানসিক উত্তেজনা যোগ হওয়াতে হাপানীর টান অতটা 
গিয়েছিল ! 

দয as রেশী হলে আমাদের শরীরে 


অবাক-চোখে তাকিয়েছিল অন্ত ; সরমাদি থা তই বললো-_মানসিক 
কারণে আর কি কি রোগ হয়? 


থাকে মানসিক চাপের সময় তার রঙ হয় টক্‌টকে 
পাচকরসের নিঃসরণও হঠাৎ করে 


একনাগাড়ে কথাগুলো বলে জলের 

ত সতি, ভাব যায় না! নাসা টেনে নিলেন সরমদি । অন্ত 
তির অভাব ৮ OR মাথাব্যাথার অন্ত নেই তারও 
সুতির অভাব থেকেই হা, এই নিয়ে বি ই তারও 


শরীর মনের আতাত ৫৯ 


বিরাট হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল ১৯৭৮ সালে, বিজ্ঞান-পত্রিকা “সায়েন্স -এ যখন 


প্রথম চিন্তাভাবনার সূত্রপাত হয় অবশ্য ১৯৪৬ সালে | 
ক্যানসারে ভুগছেন তাদের মানসিক গড়নগঠন অনেকটা আত্মহত্যার 
রোগিনীদের মতই | 

তখন | 

সাতের দশকের গোড়ার দিকে এই নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু 
করেন গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানী ডাঃ কিসেন | সিগারেট 


ক্যানসারকে এড়িয়ে সারা জীবন কাটিয়ে 
ফুসফুসের ক্যানসার রোগী পাওয়া যাচ্ছে যারা খুব অল্পই ধূমপান করেন | 


fq ফুসফুসে যাচ্ছে, সেই যৌগকে পরিবর্তিত করে ক্যানসার 
সৃষ্টিকারী এক নতুন যৌগের জন্ম দেওয়া | আশ্চর্যের কথা, এই এনজাইমের 
তারতম্য কিন্তু বংশগতির ধারার চেয়ে মস্তিষ্কের 
বেরিয়ে আসা কিছু হরমোনের সঙ্গে বেশী সম্পৰ্কযুক্ত দেখা গেল বিশেষ 
বিশেষ মানসিক অবস্থায় AVE aa হয রে 


শু র র য়, রক্তের 
‘হজবিন্‌ ডিজিজ’ বলে আর আর একধরনের ক্যানসার নিয়ে গবেষণা 
Aa | ডাঃ Are দেখালেন--যীরা এই রোগে ভুগছেন তাদের অতীতেও 


vo মনের জানালা 


নানারকম হতাশা, দুঃখ বা নিঃসঙ্গতার ইতিহাস আছে। একইরকম তথ্য 
পেলেন লন্ডনের কিং কলেজ হাসপাতালের ধাত্ৰীবিদ্যার গবেষক ডাঃ গির 
ও ডাঃ মরিস | তারা দেখলেন-_যে সব মেয়েরা বেশী হাসিখুশী, মনের 
ভার চটপট প্রকাশ করে ফেলে, তাদের মধ্যে ক্যানসারের ঘটনা অনেক 
কম ! 

কিন্তু প্রশ্ন আসতেই পারে__মনমরা হয়ে থাকার সঙ্গে ক্যানসারের 
সম্পর্ক কি? ১৯৭৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ক্যানসার 
গিবেষণা-কেন্দ্রের বিজ্ঞানী ডাঃ বার্নাড ফক্স নানা 


রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কমজোরী হয়ে পড়ে ভার সেই ফাকে শরীরে ঢুকে 
পড়ে ক্যানসারের ‘এজেন্টরা’ ! অবশ্য ফক্সের যুক্তির পক্ষে বা বিপক্ষে নানা 


কোন অস্ত্ৰ যখন আমাদের হাতে 
রোগ-প্রতিরোধের একটুও কাজ হয়, 


তাহলে হাসিখুসী থাকতে তো আর দোষ নেই | 


০০০০৮০০০২০২ 


SE my 


ইচ্ছের জোরে কি না হয় ! 


Pais eae 
আগে একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে আপনাকে | 
হেসে ফেললেন সরমাদি | চেয়ারটায় বসে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে 
বললেন-_তোমার তাড়া দেখেই বুঝতে পারছি, প্রশ্নটা খুবই জরুরী | আর 
দেরী না করে বলেই mal 

__ আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে রোগা-পটকা ছেলেটার নাম গোপাল | 
ওর নামও যেমন-_আচার আচরণেও তেমনি একেবারে ‘সুবোধ বালক 
যাকে বলে ৷ রেগে গিয়ে সেই ছেলেটাই আজ কি ভয়ঙ্কর মূর্তি ধরলো 
আপনাকে কি বলবো ! আমাদের চেয়ে দু'ক্লাস নিচে পড়ে একটা দারুণ 
পালোয়ান আর গুণ্ডা ধরনের ছেলে-_সবাই ওকে রাবণ বলে ডাকে | রাবণ 
বোধহয় আজ গোপালকে কোনও খারাপ কথাটথা বলেছিল । স্কুলের ছুটির 
পর খেলার মাঠে দু'জনের মারপিট হলো ৷ বললে বিশ্বাস করবেন না, এ 
হাড় জিরজিরে গোপাল--যাকে দেখলেই চারমূর্তির প্যালারামের কথা মনে 
পড়ে__সেই গোপাল কি মারটাই না মারলো রাবণকে | ওদের মারপিট 
দেখতে দেখতে আমার সেই মন্ত্ৰশক্তির গল্পটা মনে পড়ে গেল | সেই যে 
ঈশ্বর লাঠিয়াল একা একটা গোটা লাঠিয়ালের দলকে কাবু করেছিল। 
গল্পের শেষে ঈশ্বরের সেই বিখ্যাত কথা £ হুজুর আমি মন্তর-তন্তর কিছুই 
জানিনে | তবে লাঠি সড়কি ধরামাত্র আমার শরীরে কি যেন ভর করে। 
লেখক বলেছিলেন- ঈশ্বরের এ শক্তিটা নাকি মন্ত্ৰশক্তি_যার শরীরে ভর 
করে সে নাকি সব কিছুতেই জিতে যায় | জানেন সরমাদি, আজ মারপিটের 
সময় আমাদের সেই রোগা পটকা গোপাল যখন রুদ্র মুৰ্তি ধরে 
পালোয়ানটাকে রেধড়ক পিটছিল--আমার মনে হলো ওর কীধেও বুঝি 
অলৌকিক শক্তি ভর করেছে। আচ্ছা, সত্যি সত্যি কি মন্ত্ৰশক্তি বলে কিছু 


আছে? | ৷ 
যদি ইচ্ছাশক্তিকে বোঝায় তবে বলবো_খ্যা; 


ইচ্ছাশক্তির জোরে মানুষ কি না করতে পারে! al রোগী শুধুমাত্র 


৬২ মনের জানালা 


FACT সাগর পর্বতকে জয় করেছে_ এমন ঘটনাতো বিরল নয় | আমাদের 
মধ্যে ইচ্ছেশাক্তি কিভাবে জেগে ওঠে সেটা বুঝতে গেলে অবশ্য তোমাকে 
ara ‘ মোঁটিভেশনে'র ব্যাপার-স্যাপারগুলো জানতে হবে | 


TG তো, বলুন না একটু শুনি | অন্ত সরমাদির কথা শোনার জন্য 
একবারে তৈরী | 


প্রেরণা বা ইচ্ছার ব্যাপার বোঝাতে গেলে-_আমাদের শরীর মনের 
বিভিন্ন চাহিদার কথাগুলো বলতে হয় | আচ্ছা বলতো দেখি বেঁচে থাকার 
জন্য আমাদের কোন কোন জিনিসের একান্ত প্রয়োজন ? 

খাদ্য, বাসস্থান, জামাকাপড়"“অন্ত যেন মুখস্থ বলে যায় | 


a 


— I, সেইসঙ্গে--মানুষের সঙ্গ, ভালবাসা, নিরাপত্তা বেঁচে থাকার 


যে একটু আগে শারীরিক চাহিদাগুলোর কথা বললে--তার মধ্যে প্রথমেই 
আসে খাদ্য, পানীয়, TATA কথা | খাদ্য-পানীয় আমাদের শরীরকে 
শক্তি যোগায় | শরীরের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর শরীর থেকে 


কাটাতে মানুষ তখন খাদ্য-পানীয় খোজে, ঘুমের ওষুধ খায় | বুঝতেই 
AA মানুষ যে সারাদিন কাজকর্ম খাটাখাটনি করে-_সে আসলে এ 
প্রাথমিক চাহিদাগুলির পূরণের জন্যই ৷ 


_ কিন্তু এর সঙ্গে ইচ্ছাশক্তির সম্পর্কটা... | অন্তর 
কেমন অস্পষ্ট ঠেকে | A 
SEA ? খিদে, CORI, ঘুম__এসব প্রাথমিক চাহিদাগুলো 
কোনও কারণে খুব বড় আকার ধার 
করে তখনই তো ইচ্ছাশক্তির A oF হয়। বুঝিয়ে A 


রপর এক সময় দূর থেকে 
তোমার বাড়ীটা নজরে এলো-_অমনি দেখবে, ৰ GR 
বেড়ে। এর কারণটা কি বলতো দেখি? 


RO! অস্ত জবাব. দেয় বাড়ীতে ( খিদে 
পড়ে গেলেই তো হাটার স্পীড বেড়ে থাই ডলি 


ঠিক তাই। সরমাদি সায় দেন।-_এটাকেই একটু ঘুরিয়ে বলতে 


ইচ্ছের জোরে কি না হয় ? eS 


পারি, খিদের অনুভূতি তোমার মনে এমন এক প্রেরণা যোগালো যার বলে 
তুমি চরম ক্লান্তির মধ্যেও ছুটতে পারলে ! অর্থাৎ খিদে মেটানোর তাগিদটা 
তোমাকে দিয়ে অসম্ভব একটা কাজকে সম্ভব করালো | খাদ্য, পানীয়, ঘুম 
বা মলমূত্রত্যাগের মত সন্তানোৎপাদনের ব্যাপারটাও কিন্তু যে-কোনও 
প্রাণীর একটা প্রাথমিক চাহিদা | জড়বস্তর সঙ্গে প্রাণীদের তফাংটাই 
হল-_ প্রাণীদের জন্ম-মৃত্যু আছে, প্রাণীদের বৃদ্ধি হয়, প্রাণীরা সন্তানের জন্ম 
দেয় | 

অন্ত বলে__আপনি যে মানসিক চাহিদার কথা বলবেন বলছিলেন | 

_ হ্যা, সেদিকটাতেই এবার আসছি | তবে তার আগে বলে নিই, একটু 
আগে যে শারীরিক চাহিদাগুলির কথা বলছিলাম__সেগুলির ঠিকমতো 
পুরণ না হলে যেমন নানা রকমের শারীরিক বৈকল্য দেখা দেয় তেমনি 
মানসিক উপসৰ্গও কিছু কিছু তৈরী হয় | মনোবিজ্ঞানীরা পরীক্ষা চালিয়ে 
দেখেছেন- দীর্ঘদিন ধরে ঠিকমতো খাদ্য না পেলে মানুষের আচরণ 
অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে ; দিনরাত তারা খাওয়ার কথা চিন্তা করে, নিজেদের 
মধ্যে কথাবার্তায় বারে বারে খাবার-দাবারের প্রসঙ্গ টেনে আনে এবং 
সবচেয়ে বড় কথা__নিদারুণভাবে হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে | তেমনি অনিদ্রায় 
ভোগে যারা__তারা যে নানা ধরনের হ্যালুসিনেশন বা ভ্রমের শিকার হয় 
তারও প্রমাণ রয়েছে বিস্তর | | 

ঠিক এই রকমই-_আমাদের মনের যেসব চাহিদা আছে সেগুলি অপূর্ণ 
থাকলে মন খারাপ যেমন হয় তেমনি শরীরের ওপরও তার প্রতিক্রিয়া দেখা 
যায়। মনের চাহিদা বলতে--অন্যের ভালবাসা, আত্মীয়তা, 

ত__এগুলিকেই অবশ্য বোঝাচ্ছি। বেচে থাকার নিরাপত্তা, 
আত্মবিশ্বাস--এসব হলো মানসিক চাহিদা, যা পূরণের জন্য NCS 
প্রতিনিয়ত ইচ্ছে খাটাতে হয় | মানসিক চাহিদাগুলির অতৃপ্তি থেকে দুঃখ, 
কষ্ট ভয় আমাদের মনে বাসা বাধে এবং শরীরের ওপরও তার প্ৰভাব গে 


তাতো বুঝতেই পারছো | 

এতো গেল মানসিক চাহিদা | আমরা সমাজে বাস করি। সুতরাং 
আমাদের মধ্যে সামাজিক কিছু চাহিদাও যে থাকবে সেটাই স্বাভাবিক | 
মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় চাহিদা বোধহয়--দল তৈরী করা অথবা 
কোনও দলের মেম্বার হওয়া | দলটা ছোট হতে পারে--যেমন পাড়ার 
ফুটবল টীম ; দলটা আবার লক্ষ লক্ষ /মানুষকে নিয়ে ধৰ্মীয় কিংবা 
রাজনৈতিক সংস্থা হতে পারে | সেই দলে ভাঙন দেখা দিলে কিংবা দলের 
সামনে কেনও সমস্যা এসে পড়লে__অর্থাৎ মানুষের ‘দলভুক্ত হওয়ার 
সামাজিক চাহিদা ক্ষুণ্ণ হলে, নানা ধরনের প্রভাব পড়ে সেই দলের 
প্রত্যেকটা লোকের উপর | অতৃপ্ত সেই সামাজিক চাহিদা পূরণের জন্য 


ৰ মনের জানালা 
কারোর মনে তাগিদ বা প্রেরণা জোরদার হয়ে উঠলে সে তখন নতুন দল 
গড়ে | এও তো সেই ইচ্ছেরই ব্যাপার ৷ 


তি 


ইচ্ছের জোরে কি না হয় ? i va 


চাহিদাগুলিকে তৃপ্ত করতে হয় আমাদের | অর্থাৎ খিদে-তেষ্টা না মিটলে 
- মানুষ নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে না, আবার নিরাপত্তার চাহিদা পূর্ণ হবার 
পরই ভালবাসার কথা ভাবে, একে অপরের সঙ্গে জোট বাধে | 
অন্ত গালে হাত দিয়ে সরমাদির কথা শুনছিল | সরমাদি কথা থামিয়ে 
বললেন__পরীক্ষায় পাশ করার চাহিদাটা মেটানোর জন্য এবার তোমার 
বইপত্তরগুলো নামানো উচিত৷ 
অন্ত হেসে উঠে অঙ্ক বইটার দিকে হাত বাড়ালো | 


৯৯% ATARI TAS 


৬৮ মনের জানালা 


আকার আকৃতিও পাল্টেছে । যেমন, যখন বাচ্চাদের ছবি দেখানো 
হচ্ছিল--তখন প্রায় সব মহিলা দর্শকেরই চোখের মণিগুলি আকারে বড় 
হয়েছে অর্থাৎ আমরা যাকে বলি “চোখ বড় বড় করে দেখা ৷ মনের কথাটা 
A চোখের মধ্যে দিয়ে টের পাওয়া যায়__এটাই তো তার প্রমাণ | 

অন্ত মাথা নেড়ে বললো-_কিন্তু সরমাদি, বাচ্চাদের ছবি দেখার সময় 
মহিলাদের চোখ বড় বড় হলেই কি প্রমাণ হয়__তারা সবাই এ সময় 
বাচ্চাদের নিয়েই চিন্তা শুরু করে দিচ্ছেন? 

"না তা অবশ্য হয় না । তবে তোমাকে আরও একটা এক্সপেরিমেন্টের 
কথা বলতে পারি__যাতে চিন্তাভাবনার সঙ্গে VAHA আকৃতির সম্পর্ক 
অনেক স্পষ্ট ভাবে ধরতে পারা গেছে। যে এক্সপেরিমেন্টের কথা বলছি, 
তাতে কিছু লোককে কয়েকটা বুদ্ধির 


থ্চাশ আগে জ্যাকব্সন' নামে এক 

eae ake মজার a ৷ একজন লোককে তিনি একটা 
E দেওয়ালের গায়ে দু'টো পেরেক লাগাতে 

দু'টো লাগানোর বললেন | পেরেক 


ৰ ; রতে বলা হলো | দেখা গেল চিন্তার 
সময়ও লোকটার হাতের পেশীর একইভাবে re) 
সে তখন পেরেক লা ৷ নড়াচড়া হচ্ছে--যেন সত্যি 
র সময় 


ধরে প্যারালিসিসের রোগীর মত শু ELLY 


চিন্তার ছাপ _ ৬৯ 


আসলে, চিন্তা ভাবনার সময় যে আমাদের শরীরে পেশীর নড়াচড়ার 
কিছু ভূমিকা থাকে তাতে অবশ্য কোনও সন্দেহ নেই ৷ তুমিই ভেবে দেখ 


আন্মনেই বাতাসে ঘুসি মারছো | এরকম তো হামেশাই হয় ভান TEP 
খুসি না মারলে তুমি মারপিটের কথাটা চিন্তা করতেই পারবে নন 
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_ আপনার কথা শুনতে শুনতে মনে পড়লো, কয়েকদিন আগে 
বড়মামার হঠাৎ বুকে ব্যথা শুরু VA | ডাক্তরবার বললেন, অফিসের 
চিন্তাটিস্তা বন্ধ রেখে বাড়ীতে শুয়ে গল্পের বই পড়ুন । হাটটাকে সামলে 
রাখতে হলে মনটাকে চিন্তামুক্ত করতে হবে 

অন্তর কথায় সরমাদি সায় দিলেন, বললেন চিত্ত করার নও 
আমাদের হৃদস্পন্দন যে বেড়ে যায় তার ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে কোপা 
আসর দে চিন্তা করতে শুরু করলেই- আমাদের হৃদস্পন্দনের PTT 
বাড়তে শুরু করে এবং 5 র্‌ 
বেশী | রখ শরীরের পেশী বা হৃদযন্ত্ৰ এগুলো ছাড়াও চিন্তার সময়ে 
অনেকই যে বিড় বিড় করে কথা বলে সেটাতো নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো | 
সাধু বাংলায় এটাকে বলা যেতে পারে-_উচ্চস্বৱে চিন্তা !' 

সরমাদি এবার ব্যাগ থেকে পেনটা বের করলেন, তারপর অন্তর 
audia খাতাগুলো টেনে নিতে গিয়ে বললেন “রদ পিতা 


ওপর ‘চিন্তার ছাপ" পড়ে কি পড়ে না তার থেকেও বড় কথা Qt মানুষে 
মানসিক রোগী চিন্তা করে__এই 


ই প্রশ্নগুলো নিয়ে চিন্তা করা যাবে, 


নতুন চিন্তার পেছনে 


হে কিছু না, বুঝলে are গল্পা--বইটা অন্তর 
আতে ফিরিয়ে দিতে গিয়ে সরমাদি বললেন ।--আসলে কি জানো, যে 
কোনও আবিষ্কারের পেছনে একটা নির্দিষ্ট চিন্তাধারা থাকে, আবিষ্কর্তাদের 


হলো বড় কথা। এডিসন্‌ য়ই বোঝাতে 
কোনও আবিফারই হঠাৎ করে হয়ে যায় না; এর পেছনে 
থাকে নাওয়া-খাওয়া- ভেলা’ র পরিশ্রম আর 


ৰ হঠাৎ রোন্টগেনের 
IS আত্টিটা তিনি খুলে রাখতে ভুলে গেছেন 
আসলে, ওঁর আঙ্টিটা যাতে পারদের সংস্পর্শে এসে নষ্ট না ইয়ে S s 


নতুন চিন্তার পিছনে ৭১ 


জন্য প্রতিদিনই আগে থাকতে খুলে রাখতেন সেটা ৷ যাই হোক, সেদিন 
হঠাৎ খেয়াল হতে, কালো মোড়কে ফটোর কাগজপত্রের উপর রাখা একটা 


দেখলেন__বাক্সের তলাতেই A 
উঠেছে__আঙ্টির ছাপ। পরে অনুসন্ধান করে উনি জানতে 
পারলেন-_বায়ু-শূন্য নলের মধ্যে যখন তিনি তড়িৎপ্রবাহ পাঠাচ্ছিলেন 
পারলেন থেকে একধরনের অদৃশ্য আলো বেরিয়ে এসে প্রথমে আঙুটির 

করে ফটোগ্রাফিক প্লেটকে 


ওপর পড়ে এবং পরে কালো কাগজকে ভেদ র 
উনি এই নতুন রশ্মির নাম দেন__ এক্স al 


মনের জানালা 
৭২. 


চরিত্রের অন্যতম বিশেষত্ব ; নতুন, অভিনব যে কোনও জিনিষের প্রতি 
এদের দুর্িবার আকর্ষণ থাকে ; যে কাজে যত বেশী জটিলতা, সে কাজ 
এদের তত বেশী পছন্দ ! স্কুলের ছেলেমেয়েদের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে 
দেখা গেছে_ বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ পরীক্ষায় ফার্স্ট হতে চায়, 
ভবিষ্যৎ জীবনে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি হতে চায়, কারণ তা হতে 
পারলে অর্থ এবং সম্মান জোটে | প্রতিভাধর ছেলেমেয়েদের র 
লক্ষ্যগুলো হয় অন্যরকম ৷ পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করাটাকেই এরা 
এদের স্কুলজীবনের অন্যতম লক্ষ্য বলে মনে করে না; এদের অধিকাংশই 


বড় হয়ে গবেষক-বিজ্ঞানী, লেখক কিংবা ‘রোমাঞ্চকর অভিযাত্রী'র জীবন 
বেছে নেয়। 


AR যে তখন বললেন, প্রতিভাবান মানুষদের চিন্তাধারার মধ্যে 
এমন একটা বিশেষত্ব থাকে যার জন্যই তারা কোনও কিছু ‘সৃষ্টি’ করতে 
পারেন--তা, তাদের চিন্তার সেই “বিশেষত্র'টা কি ? অন্ত জিজ্ঞাসা করে। 
— for এই প্রশ্নটার উত্তর গত ৫০/৬০ বছর ধরে মনোবিজ্ঞানী 
en | সরমাদি শুরু করেন ।-_ কারণটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো? 
একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী, শিল্পী বা লেখকের ‘সৃষ্টি’ থেকে উপকৃত হয় 
উদ্বুদ্ধ হয় হাজার-লক্ষ মানুষ ৷ প্রতিভাশালী মানুষদের চিন্তার 
ধরন-ধারনগুলোকে জেনে নিয়ে__সেই চিন্তার বীজ 

দিতে পারলে, সমাজে প্রতিভাবান 


নতুন চিন্তার পিছনে 


সমাধানকেই কাজে রূপ দেবার চেষ্টা চলে | 
সরমাদি কথা শেষ করে অঙ্কের বই-এর দিকে হাত বাড়াতেই অন্ত 
বললো-_আপনি এই যে বললেন, প্রতিভাময় চিন্তার তৃতীয় পর্যায়ে 
সমাধানটা বিদ্যুতের মত হঠাৎ মাথার মধ্যে চলে আসে__ সেটা কিভাবে 
হয় £ 
সরমাদি pa হেসে বললেন__আরে সেটা জানতে পারলেই তো 


কেল্লা ফতে ! 
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পরিবেশের হেরফেরে কি আচরণ বদলায় ? 


en) ale 

_ কি ব্যাপার শুনি | সরমাদি রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে জিজ্ঞাসা 
করেন। 
_ কেন জানি না, আজকের স্টেট-বাসটায় রেশ ভিড় ছিল | অন্ত শুরু 
করে ।__বাসটা পদ্মপুকুরের কাছে আসতেই সীটে বসে থাকা এক 
ভদ্রলোক নামবেন বলে উঠে দাড়ালেন আর অমনি সেই ফাকা সিটটায় 
বসার জন্য সামনে দাড়িয়ে থাকা দু'জন লোকের মধ্যে হুটোপাটি লেগে 
গেল | এক ভদ্রলোক ‘বেশ শক্তসমর্থ, তিনি আগে সীটটা দখল করতেই 
তার কোলের ওপরই বসে পড়লেন দ্বিতীয় জন---তার বয়স কিন্তু পঞ্চাশের 
কম AY | তারপর সীটে কে বসবে তাই নিয়ে কি ঝগড়া ! বাসও চলছে, 
দ্বিতীয় ভদ্রলোক প্রথম জনের কোলে চেপেই চলেছেন_ বাসের আনো 
হাসাহাসি করছে__তা, ওঁদের যেন জুক্ষেপ নেই | আশ্চর্যের কথা কি 
জানেন, চার-গাচটা স্টপেজের পর দেশপ্রিয় পাৰ্ক আসতেই বয়স্ক SATT 
বায় হেড়ে নেমে গেলেন | একবার ভাবুন-_ মিনিট গাচেক বসার জন্য কি 
কাণ্ডটাই না করলেন উনি ! ৰু 
_ আসলে কি জানো, শহরে যত ভিড় বাড়ছে, FAR তত 
কমছে ; আমাদের এই কলকাতা শহরেই ধরো--সারাদিন ধরে বাসট্রামে 
ভিড় লেগে রয়েছে। রেশনের জন্য, কেরোসিনের জন্য, ট্রেনের টিকিট 
কাটার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দীড়িয়ে থাকতে TEE থেকে 


বছর আও কি কেউ ভেবেছে ? এর ফলে মানুষের মধ্যে প্রতিযোগিতা 
এগিয়ে আসছে না | তা 


বাড়বে--একটা 


৭৬ মনের জানালা 


_ শুনেছি, নরওয়ে-ডেনমার্কে লেমিং--নামে একধরনের ইদুর 
আছে__যাদের সংখ্যা খুব বেড়ে গেলে, নিজেরাই গিয়ে তারা সমুদ্ৰে ঝাপ 
দিয়ে ডুবে মরে | অন্ত বলে S | 

ঠিকই SA | অন্তর কথায় সরমাদি সায় দেন ৷--তবে শুধু 
লেমিংই নয়, একটা নির্দিষ্ট জায়গায় জন্ত্জানোয়াররা সংখ্যায় খুব বেড়ে 
গেলে তাদের অনেকেরই মধ্যে মড়ক লেগে যায় । নিজেদের সংখ্যা 
নিয়ন্ত্রণের জন্য জন্তজানোয়ারদের মধ্যে সত্যিই কোন প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা 
আছে কিনা তা যাচাই করার উদ্দেশ্যে একবার আমেরিকার মেরিল্যান্ড 
উপকূলের কাছে ছোট্ট এক নির্জন দ্বীপের হরিণদের ওপর নজরদারি 
চালানো হয় ৷ এক সময়ে অল্প কয়েকটি হরিণকে ছেড়ে দেওয়া 
হয়েছিল এ দ্বীপে ; দ্বীপটিতে কোনও RE জস্ত না থাকায় বছর কয়েকের 
মধ্যে হরিণের সংখ্যা দাড়ালো প্রায় তিনশো | তারপর, খাদ্যের ঘাটতি না 
থাকা সত্বেও হঠাৎ করেই ওরা পটাপট্‌ মরে যেতে লাগলো | বিজ্ঞানীদের 
যে দলটি এ দ্বীপে হরিণের বংশবৃদ্ধির ওপর নজর রাখছিলেন তারা মৃত 
হরিণগুলির হৃদপিণ্ড, মস্তি, ত্যাডিনাল of কিডনী ইত্যাদি খুঁটিয়ে 
পরীক্ষা করে রায় দিলেন- অপুষ্টি বা অসুখবিসুখ ওদের মৃত্যুর কারণ নয়, 
যাওয়ার হানে যাওয়ার TER জলের মধ্যে ঘোরাফেরার জায়গা কমে 
যাওয়ার ফলে ওদেব শরীর-মনে এমন প্রতিক্রিয়া হয়ে ও 
গণমৃত্যুৱ কারণ ৷ বস্তুতঃ মলি Selen 
৮০-তে এসে ঠেকলো 


হয় এবং এ to দুৰ্বল ইদুৱৱা অল্প জায়গায় গাদাগাদি করে থাকতে বাধ্য 
চা, SIA কেমন যেন মনমর হয়ে খীচার কোণে চুপচাপ 
ATS নানা ধরনের নর বিকৃতি লিজ এ do 
হং রে এরা য় সায়ুর চাপে ভোগে, এ জায়গায় তার 

| 


পরিবেশের হেরফেরে কি আচরণ বদলায় ? = 


দিনে একটা বড় ঘরে অনেকে মিলে কাজ করার সময় তাদের যতটা গরম 
লাগে, অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরে কাজ করতে হলে গরমটা লাগে তার চেয়ে 
অনেক বেশী ৷ শীতের দিনেও একই কথা ; অর্থাৎ, ঘরের মধ্যে হাত-পা 
ছড়ানোর পরিসর কমে এলে মানুষের শীতটা করে বেশী । আবার 
অপরিচিত বা স্বল্পপরিচিত মানুষদের সঙ্গে একটা বড় ঘরের তুলনায় ছোট 
ঘরে সময় কাটাতে বাধ্য হলে আমাদের অস্বস্তি বাড়ে | 

ভিড় মানুষের স্বাতত্ত্যবোধকে ধারা দেয়, ফলে তার মনের ওপর চাপ 
পড়ে । এই মানসিক চাপই সময়ে সময়ে নৈরাশ্য, নানা বিষয়ে বে-বনিবনা 
আর ক্লান্তির উৎস হয়ে দাড়ায় | বাসের মধ্যে সামান্য একটু সময় সীটে 
বসার জন্য যে ঝগড়াঝাটি-মারামারি লেগে যায় তার কারণটা এবার বুঝতে 


চালিয়েছেন বলে জানি না, তবে E a 
ভারসাম্যের এদিক ওদিক A ব্যাপারে প্রমাণ হা | A 
থেকে ১৯৭০__এই পনেরো বছরে আমেরিকার ১৮ তে 


av মনের জানালা 


খুন-জখমের কথা বাদ দিলেও, রেশ কিছু মানসিক রোগের ক্ষেত্রে 
চাদের যে একটা বড়সড় ভূমিকা আছে__এমন একটা ধারণাকেও 
একেবারে বাদ দেওয়া যায় না | মানসিক রোগগ্রস্তদের ‘লুনাটিক’ বলার 
রেওয়াজ আজও রয়েছে; শব্দটার বাংলা করলে দাড়ায় চন্দ্রাহত' | 
ব্যাপারটা নিয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে শিকাগোর ইলিনয় 
বিশ্ববিদ্যালয়ের র্যাল্‌ফ্‌ মরিস দেখেছেন_ পূর্ণিমার পূর্ণ টাদ মানুষ ও 
অন্যান্য প্রাণীদের রক্তচাপ ও হৃদস্পন্দনের গতি বাড়াতে সক্রিয় ভূমিকা 
নেয় | মরিস আরো দেখেছেন__ পূর্ণিমার রাতে শরীরের বিপাকক্রিয়ার হার 
যেমন বাড়ে, তেমনি রক্তক্ষরণ এবং এপিলেপটিক ফিট-এর ঘটনাও বেশী 
করে ঘটতে দেখা যায় | 

একনাগাড়ে কথাগুলো বলে সরমাদি একটু দম নেন। তারপর 
বলেন__ র মতে- টাদনী-রাতে মানুষ বেশী কল্পনা-প্রবণ 
হয়ে পড়ে | যেসব মানুষের এমনিতেই মানসিক রোগের দিকে প্রবণতা 
আছে, তারা পূর্ণিমার রাতে হঠাৎ উদ্ভট সব চিন্তাভাবনা শুরু করে | কেন 
এ রাজ er | 
শারীর-বিজ্ঞানীরা যে সব গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন তা থেকে নতুন নতুন 
তথ্য কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে। ŠA দেখেছেন--আমাদের মেটাবলিসম 
বিপাকক্রিয়া সাধারণতঃ চান্দ্ৰমাসিক চক্রে আবৰ্তিত হয়; অর্থাৎ পূর্ণিমার 
সময় যে বিপাকক্ৰিয়া সবচেয়ে বেশী জোরদার--অমাবস্যার সময়ে তা 
কমতে কমতে দুর্বলতম অবস্থায় এসে ঠেকে | তারপর, আকাশে চাদের 


র আ্যাডিনাল AR হাইপোথ্যালামাস 
এবং পিটুইটারি ও পিনিয়াল গ্রন্থির 
a ale চি) যাকৰ কিছ ভূমিক 


সৌরকলক্কের সংখ্যার তারতম্য পৃথিবীর ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের eae 
বলেও জানা গেছে | হাল আমলের গবেষণায় প্রমাণিত যৈ বছৰ 
ৰ র সংখ্যা হয় সবচেয়ে বেশী, অর্থাৎ যে 


হয়েছে---যে বছর 
তুলনায় বেশী মাত্রায় সক্ৰিয় থাকে, সূর্যের গা 


থেকে লকলকে সৌরশিখা 


৭৯ 


পরিবেশের হেরফেরে কি আচরণ বদলায় ? 


বেশী করে বেরোতে থাকে__সে বছর নাকি মানুষের হৃদস্পন্দনের হার 
বাড়ে | ফলে, আমাদের হৃদপিণ্ড কমজোরী হয়ে পড়ে | মোট কথা, টাদ বা 
সূর্যের প্রভাবে পৃথিবীর ভূ-চৌন্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন হলে তার ছাপ পড়ে 
কিছু অস্তঃক্ষরা গ্রন্থি এবং মস্তিষ্কের বিশেষ কিছু জায়গায় ; এতে আমাদের 

স্মৃতিশক্তিও ঠিকমতো 


শারীরিক ক্রিয়াকলাপের হেরফের ঘটে এবং সম্ভবতঃ 
কাজ করে না | আর সাময়িকভাবে স্মৃতি লোপ পেলে__মনের মধ্যে যে 
অবাস্তব কল্পনা এবং উদ্ভট সব চিন্তাভাবনা আসবে তাতে আর আশ্চর্য কি ! 


উদ্ভট সব চিন্তা-ভাবনা 


, কখনও কোনও মানসিক রোগীকে দেখেছো? 

বড় ঘড়িটায় ঢং ঢং করে আটটা বাজলো | অন্তর পড়া হয়ে 
গিয়েছিল ৷ বই খাতা গুছোতে গুছোতে সরমাদির প্রশ্নের জবাব দিল ৪ 
মানসিক রোগী মানে পাগল তো ? আমাদের গলির মুখটায় যে পানের 
দোকানটা আছে__তার পাশের রকটাতেই তো হীরু পাগলা বসে থাকে, 

আপনমনে_কি. সব বিড় বিড় করে বলে-__আপনি_ দেখেননি? 
_ মানসিক রোগীদের “পাগলা” বলে ডাকাটা কিন্তু ঠিক না-অন্ত । A 
আস্তে আস্তে বলে ওঠেন সরমাদি ।--ধরো তোমার জানাশোনা কারোর 
র মানে যক্ষা হয়েছে | পরে কোনও সময়ে তার সঙ্গে দেখা 

হলে তুমি কি. বলবে, “এই যে. টি-বি রুগী, কেমন আছো ? 
_ধ্যাৎ, তাই কখনও. কেঁউ বলে ! অন্ত লাজুক স্বরে বললো | 
_ যক্ষার ক্ষেত্রে যেটা আমরা বলতে পারি. না, মানসিক. রোগের 
ক্ষেত্রেই বা সেটা বলবো কেন ?-তোমাদের হীরু নামে যার কথা তুমি 
এক্ষুণি বললে, তার একটা বিশেষ অসুখ করেছে বলেই নাসে অমন 
বিড়বিড় করে ! আসলে কি জানো, কোনও মানুষের যখন বড় রকমের 
অসুখ হয়-_আর গাচটা সুস্থ মানুষের তুলনায় সে নিজেকে খানিকটা হীন . 
বলে মনে করতে থাকে | সেই অসুস্থ রোগীটিকে যদি তার অসুখের কথা 
মনে করিয়ে দেওয়া হয়, কিংবা অসুখটার Se. THA করা হয়, তবে 
তার হীনমন্যতাটা বাড়ে, নিজেকে সে আরও গুটিয়ে নেয় সুস্থ মানুষদের 
কাছ থেকে ৷ মানসিক রোগের ক্ষেত্রে এর ফলটা হয় মারাত্মক 3 সুস্থ 
লোকেদের কাছ থেকে যতই সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, ততই তার রোগ-লক্ষণ 
বাড়তে থাকে | অসুখ থেকে সেরে, ওঠার সম্ভাবনাটাও ততই তার কমতে 

থাকে | 

অন্ত মাথা নিচু করে শুনছিল | সরমাদি PIATA যাকগে, যেটা 
বলতে যাচ্ছিলাম তাই বলি ৷ মানসিক রোগীদের সংস্পর্শে যদি-কখনো 
আসো, দেখবে__ওদের চিন্তা-ভাবনাগুলো কেমন জট পাকানো, উদ্ভট 
ধরনের | যেমন একজনকে দেখেছি__দিনরাত তার এক চিন্তা ৪ সূর্য যদি' 


মনের জানালা ৮২ 


| হঠাৎ নিভে যায় তবে আমাদের কি হবে ? গাছ-গাছড়া সূর্যের আলো ছাড়া 


বাচবে কি করে £ সূর্য না থাকলে আমরা দিন-রাত্তিরকে আলাদা করবো কি 
করে? 


এমন উদ্ভট চিন্তা আসতে পারে ? 


আলে আৱ মনের মধ্যে আন্তবিশ্বাস বাসা বাধতে পারে, সূর্য যেন সত্য 


প্রায়ই নিজের মৃত্যুর কথা ভাবতো, তার মনের অসুখ বাড়ার a oN 
সেই চিন্তাই তখন ত্রান্তধারণার রূপ নেয়। 
এই যে ভ্রাপ্তধারণার কথা বলছি 


| যেমন কোনও 
রাগীর শেষ ধরণের RARA RE 
আশপাশের সবাই তাকে নিয়েই আলোচনা করছে, সাহিত্যিকরা তাকে 
নিয়েই গল লিখছে আবার মানসিক অসুস্থতা সময় কেকা (তাকে 
করে, তার শক্ররা যেন ইলেকট্রনিক বধের সাহায্যে তার মনের কথা টের 
পেয়ে যাচ্ছে ; তার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 


a তাকে দিয়ে জোর করে কিছু 
করিয়ে নেওয়া ROR | আর এক ধরনের জান্তবিশ্বাসে 


উদ্ভট সব চিন্তাভাবনা ৮৩ 


সরমাদি থামতেই অন্ত বললো-_জানেন, আমার এক বন্ধুর জামাইবাবু 
মাঝে অফিস যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন; সবাইকে উনি 
বলতেন__অফিসে নাকি সবাই ওঁকে নিয়ে ফিসফিস্‌ করে আলোচনা করে + 
সুযোগ পেলে কেউ কেউ নাকি মারধোরও করতে পারে ওঁকে | আমার 
বন্ধুটির বাড়ী থেকে যখন অফিসে খোজ নেওয়া হলো, দেখা গেল-_সব 
বাজে কথা, অফিসে কারোর সঙ্গেই ওর কোন শত্ৰুতা নেই | এখন অবশ্য 
ওষুধ-উষুধ খেয়ে উনি IRA যাতায়াত করছেন। 


সরমাদি বললেন__আসলে ভদ্রলোকের একটা বিশেষ ধরনের মানসিক 
রোগ দেখা দিয়েছিল যার লক্ষণ হলো ওইধরণের সব উদ্ভট চিন্তা-ভাবনা | 
আমি আবার এমন রোগীকেও জানি__যার বিশ্বাস সে যেন একজন বিরাট 
কোনও মানুষ | এও এক ধরনের ডেলিউশন | 

—f রকম? অন্ত জিজ্ঞাসা FA | 


- একবার মানসিক রোগের হাসপাতালে বছর পঁচিশ বয়সের এক 
রোগীকে দেখেছিলাম যার বদ্ধ ধারণা ছিল £ ওই হাসপাতালটা নাকি 
আসলে বাকিংহাম প্যালেস এবং সে নিজে এ প্রাসাদের মালিক ! শুধু তাই 
না, পৃথিবীর সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় তার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে নাকি 
ডক্টরেট উপাধি দিয়েছে । পরে খোজ নিয়ে জেনেছিলাম-_বি-এস-সি 
পরীক্ষাও সে পাশ করতে পারেনি এবং অত্যন্ত দুঃস্থ পরিবারের ছেলে সে | 
তুমি নিশ্চয়ই জানতে চাইবে, এমন উদ্ভট ধারণা তার হলো কেন? এই 
GTI উত্তর খুজতে গিয়ে জানা গেল, ছেলেটি নাকি ছোটবেলা থেকেই 
অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী ছিল । ও ভাবতো-_ভাল করে পড়াশোনা করে 
একদিন ও অনেক বড় হবে, সংসারের দুঃখ-দারিদ্রয দূর করবে | কিন্তু 
বি-এস-সি পরীক্ষায় ফেল করে যাওয়ায় তার সেই অভিলাষ আর পূর্ণ হলো 
না। পরীক্ষায় ফেল করার জন্য প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পায় সে, সেই 
কারণেই মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে | সবাই বুঝি ওর অকৃতকার্যতার 
জন্য ওকে ব্যঙ্গ করছে, ও সবার কাছে ছোট হয়ে গেছে__এ র্কম একটা 
হীনমন্যতা ওর মধ্যে তখন জেগে ওঠাটা স্বাভাবিক | এই হীনমন্যতা থেকে 
বাচার জন্য তার মনে মনে সে কল্পনা করে নেয়__সে যেন বিরাট পণ্ডিত, 
বিশাল বড়লোক হয়ে গেছে, বাকিংহাম প্যালেসে সে বাস করছে | অসুখটা 
যখন বাড়ে, তার সেই উদ্ভট চিন্তাই দৃঢ় বিশ্বাসের রূপ নেয় । ইংরাজীতে 
একেই বলে “ডেলিউশন অফ গ্রযানজার' | 


সরমাদি চেয়ার ছেড়ে উঠে দীড়িয়েছিলেন, অন্ত বললো-_মানসিক 
রোগীদের মধ্যে এই যে হীনমন্যতার ভাব থাকে যার জন্য তারা সব উদ্ভট 


৮৪ মনের জানালা 


চিন্তা করে, ডেলিউশনে ভোগে--তার পেছনেও তো নিশ্চয়ই কিছু কারণ 
থাকে, তাই না? 
সরমাদি দরজার দিকে এগোতে এগোতে বললেন__তা তো থাকেই | 
দেখা গেছে ছোটবেলায় যারা খুব আদরে মানুষ হয়, অথবা যারা 
ছোটবেলায় ভালবাসা থেকে বঞ্চিত থাকে পরবর্তী জীবনে তাদের অনেকেই 


আর গাচজনের সাথে স্বাভাবিকভাবে মিশতে পারে না-_হীনমন্যতার তো 
সেটাই প্রথম লক্ষণ | 


ভঞঞভ ৬৬৯৬৮ ৬৬৯৮ ৮৬১৮, 


রে ঢুকেই সরমাদি অবাক; অন্তর ঘর ভো ফাকা ৷ এমনটা . 
সাধারণতঃ হয় না। সরমাদি আসবেন জানলে অন্ত আগে থেকেই 
টেবিল-চেয়ার দখল করে বসে থাকে । - 

অন্তর মা ঘরে ঢুকে পাখার সুইচটা অন্‌ করে দিয়ে বললেন--_কি যে 
হয়েছে ছেলেটার ! স্কুল থেকে এসে অবধি গোমরা মুখ করে রয়েছে ৷ 
জিজ্ঞাসা করলাম, স্কুলে কারো সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটি হয়েছে কি না | তা, কে 
কার উত্তর দেয় ! এ দেখ, বারান্দায় গিয়ে অন্ধকারে বসে আছে। 

_আমি দেখছি মাসীমা | আপনি বরং ওকে ঘরে আসতে বলুন | 
সরমাদি চেয়ার টেনে বসে পড়েন। 

অন্ত গুটি গুটি ঘরে ঢোকে | সরমাদি বলেন-_স্কুলে নিশ্চয়ই আজ খুব 
মন খারাপ হওয়ার মতন ঘটনা ঘটেছে, তাই না ? এখানে বসো | আমায় 
বলতো-_কি হয়েছে? 

__আমাদের ক্লাসের একটা ছেলে, কি বলবো আপনাকে-__কালও ওর 
সঙ্গে বিকেলে বাসরাস্তা অবধি একসঙ্গে এলাম__অন্ত- একটা দীর্ঘশ্বাস 
ফেলে চুপ করে যায়। 

—R হয়েছে ছেলেটির? 

— রাত্রে ও বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে--বলেই অন্ত মাথা নিচু 
করে ।-_কোথেকে যে এ বিষ ও যোগাড় করেছিল কে জানে, va 
হাসপাতালে ও মারা যাওয়ার আগে বলেছে-_ওর মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী 

গিয়েছিলেন | বাড়ীতে অবশ্য বলিনি-- 

'_ অন্ত কি যেন ভাবে; তারপর ফস্‌ করেই জিজ্ঞাসা করে-_আচ্ছা 
সরমাদি, যারা আত্মহত্যা করে তারা কি সব মানসিক রোগী ? নইলে ভাবা 
যায়__কেউ নিজেই নিজেকে মেরে ফেলছে! 

- __আত্মহত্যা কারা করে, কেন করে, কিভাবে FEA ব্যাপারটা 
তোমায় যতটা পারি বুঝিয়ে বলছি, তবে তার আগে আত্মহত্যা-সংক্রান্ত 
একটা খবরের কথা তোমাকে বলি। যদ্দুর মনে পড়ছে, খবরটা ছিল 


এইরকম---বাঙালীদের মধ্যে আত্মহত্যা করার প্রবণতা বাড়ছে। যে সব 
রাজ্যে বাঙালীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বা যে সব রাজ্যে অনেক বাঙালী বসবাস 
করেন, সেই সব রাজ্যেই আত্মহত্যার ঘটনা সবচেয়ে বেশি | ১৯৬৭ থেকে 
১৯৭৪-_এই আট বছরে দেশে যেসব আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে তা নিয়ে 
পুলিশের তরফ থেকে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, এ দেশে মোটামুটিভাবে 


আত্মহত্যার রহস্য চন 


তার কাছে একমাত্র চরম পথ বলে মনে হবে | এক্ষেত্রে মনে মনে সে সব 
সময়ই অবশ্য আশা করে, আশেপাশের সবাই যে কোন ভাবেই হোক ওকে 
বীচাবে | অনেক সময়ই সে অবস্থায় বাচানোর চেষ্টা ব্যৰ্থ হয়, ঘটনাটা 
আত্মহত্যা বলে চিহ্নিত হয় তখন | তোমার বন্ধুর ক্ষেত্রেও এরকম কোনও 
কারণ থাকতে পারে | 

অন্ত নিঃশব্দে কথাগুলি শুনে যায়। সরমাদি আবার শুরু 
করেন- শারীরিক ZAS কোন বিশেষ মুহুর্তে আত্মহত্যার উপাদান 
যোগাতে AA, সে কথায় পরে আসছি। 

মানসিক যন্ত্রণার কথা বলছিলাম-_ভালবাসার জনকে হারানো এর মধ্যে 
পড়ে | এর পর যে কারণটা বড়.হয়ে দেখা দেয় তা হলো-__কোন বিষয়ে 
অকৃতকার্যতা, তা সে পরীক্ষাতেই হোক বা চাকরী পাবার ব্যাপারেই হোক | 
নিজের সম্বন্ধে হীন-মনোবৃত্তি বা কোন বিষয়ে সকলে কাছে ছোট হয়ে 
যাওয়ার ভয়ও মানসিক যন্ত্রণার কারণ হতে পারে | এছাড়া কোন বিষয়ে 
ক্রমাগত হতাশাও মানুষের জীবন-ধারণকে তার কাছে অর্থহীন করে তুলতে 
পারে | এই ক্রমাগত হতাশার পিছনে অনেক সময়ই কারণ হিসাবে থাকে 
শারীরিক 'কোন দীর্ঘস্থায়ী অসুখ বা যন্ত্ৰণা সারা জীবনে পরিত্রাণের আশা 
নেই এমন কোন অসুখ, যেমন বিশেষ ধরণের ক্যানসার ইত্যাদি হলে 
রোগীর মনে আত্মহত্যার প্রবণতা জাগাটা অস্বাভাবিক নয় এবং এমনও 
দেখা গেছে কেউ হয়তো আত্মহত্যা করলেন এমন একটা সময়ে যার কয়েক 
ঘণ্টা বাদে স্বাভাবিক ভাবেই তিনি মারা যেতেন | | 

মানসিক এবং শারিরিক এই কারণগুলি ছাড়াও আত্মহত্যার পিছনে, 
সমাজ ও ARAS প্রভাব থাকে | যেমন পশ্চিম জার্মানী, ফিনল্যান্ড, 
হাঙ্গেরী, আমেরিকা ইত্যাদি আধুনিক সভ্যতায় পুষ্ট দেশগুলিতে আত্মহত্যার 
ঘটনা ঘটে খুবই বেশি তেমনিই আধুনিক সভ্যতার মাপকাঠিতে 
পিছিয়ে-পড়া দেশগুলিতে বা. আদিম উপজাতিগুলির মধ্যে আত্মহত্যার . 
প্রবণতা দেখা গেছে খুবই কম ৷ পরিসংখ্যানটাও দিচ্ছি | পশ্চিম জার্মানী বা 
হাঙ্গেরিতে যেখানে প্রতি একলক্ষে ৩০ জন আত্মহত্যা করে-_নিউগায়না বা 
ফিলিপাইনে সেখানে প্রতি এক লক্ষে আত্মহত্যার সংখ্যা মাত্র এক | 
আত্মহত্যার ওপর ধর্মের প্রভাবও যথেষ্ট আছে। যেমন, অন্য ধর্মের 
লোকদের তুলনায় মুসলমান বা ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে 
আত্মহত্যার প্রবণতা অনেক কম | এক ফরাসী সমাজ-বিজ্ঞানীর মতে, যে 
সব সমাজে কোন মানুষের সঙ্গে গোটা সমাজটার সম্পর্ক বেশ জোরদার 
অর্থাৎ যে সব সমাজে সকলে একসঙ্গে মিলে মিশে থাকে, সেই সব সমাজে 
আত্মহত্যার, প্রবণতা যথেষ্ট কম-। ঠিক এই কারণেই গ্রামের তুলনায় 
শহরাঞ্চলে বা শিল্পপ্ৰধান জায়গায় আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে বেশি ৷ 


we মনের জানালা 


= আত্মহত্যার ব্যাপারে সামাজিক বাধানিষেধেরও একটা ভূমিকা আছে। 
সব দেশেই আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ, তবু বিশেষ 
অবস্থায় সামাজিক এই বাধানিষেধের যে হেরফের হয় না তা নয়, বিশেষতঃ 
যুদ্ধবিগ্রহের সময় জায়গা বিশেষে আত্মহত্যা দেশপ্রেমের নিদর্শন বলেই 
চিহ্নিত হয় | পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের 
জন্য অনেকেই বেছে নেন আত্মহত্যার পথ । কয়েক বছর আগে 
„a সাধুদের আগুনের জ্বলন্ত শিখায় আত্মাহুতির কথা হয়তো শুনে 
থাকবে | আমাদের মতো গরীব এবং বিপুল জনসংখ্যার দেশে পয়সাকড়ির 
অভাবের জন্যই আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে রেশি | আবার এগুলি বেশি করে 
ঘটে সামাজিক সংকট যেমন "বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদির সময়ে ৷ 
আসলে ব্যাপারটা হলো, বিশেষ কোন শারীরিক এবং প্রায়. অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই বিশেষ কিছু মানসিক অসুস্থতার মধ্যে মানুষ আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত 
নেয়. এবং তার এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারটা সে আশেপাশের পীচজনকে 
সরাসরি বা হাব্ভাবে জানাতেও চেষ্টা করে | কেউ হয়ত মদ খাবার মাত্রা 
অদ্ভুতভাবে বাড়িয়ে দেন | কেউ হয়ত আত্মহত্যা নিয়ে মনে মনে আলোচনা 
- করেন, কেউ বা আত্মহত্যা সম্পর্কে নানা কথা লেখেন তাদের রোজনামচার 
_ খাতায় এরং সবচেয়ে বড় কথা এদের প্রায় সকলেই কোন না কোন 
অবসাদে ভোগেন--এ সবই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মহত্যার পর্বলক্ষণ | . 
সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার, প্রায়শই এদের আচার ব্যবহারের পরিবর্াটা 


আর 
গাচজনের চোখে পড়ে না--সেই বিশেষ ঘটনাটা ঘটে যাবার আগের মুহূর্ত 


一 যদি হবে, আমার যে বন্ধুটি মারা গেল--আমি তো কাল 
বিকেলেও তার সঙ্গে এক রাস্তা দিয়ে হেঁটেছি। আমার তো একবারও মনে 
হয়নি--ও বাড়ী গিয়েই আত্মহত্যা করবে | অন্ত বলে ওঠে | 

তুমি নিশ্চয়ই ছেলেটিকে তেমনভাবে লক্ষ্য করোনি । সরমাদি 
জোরালো গলায় উত্তর দেন IAG সে কথা | মানুষ যাতে আত্মহত্যা না 
নে তার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে সেটা বলেই এ প্রসঙ্গে ইতি 

| 


আইন করে যে আত্মহত্যা প্রতিরোধ সম্ভব নয় তা আর কার অজানা ? 
বহু দেশে ‘আত্মহত্যা প্রতিরোধ কেন্দ্র স্থাপন করা AR, 


আত্মহত্যার রহস্য ৮৯ 


আমেরিকাতেই শ'-দুয়েকের বেশি এ ধরণের সেন্টার রয়েছে | মানসিক 
অস্থিরতায় ভুগছেন, মনে মনে আত্মহত্যার ইচ্ছে আছে--এমন সব 
লোকেরা সরাসরি বা আত্মীয়জনের মাধ্যমে এই সব কেন্দ্রের সঙ্গে 
যোগাযোগ করেন। আত্মহত্যা প্রতিরোধ কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞরা এদের 
সমস্যাগুলি নিয়ে এদের সঙ্গে আলোচনা করেন, মানসিক অস্থিরতার জন্যে 
দায়ী ঘটনাগুলিকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে সাহায্য করেন | আমাদের 
দেশেও নিঃসন্দেহে এ দিকটা নিয়ে ভাবনা চি শুরু করা দরকার কি 
বলো ? 

অন্ত কিছু বলে ওঠার আগেই সরমাদি টেবিলের উপর রাখা বইগুলির 
দিকে হাত বাড়ান | 


ATRIA TRVA DV TATION TATION 
, 


মানসিক রোগও সারে 


, 


অন্তবাবু, কি ঠিক করলে ? বইখাতাগুলো টেবিলের একপাশে 
সরিয়ে রেখে সরমাদি জিজ্ঞাসা করলেন | 
অন্তর স্কুলের টেস্ট পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে; এবার খোদ মাধ্যমিক 
পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি শুরু করতে হবে | এতক্ষণ টেস্টের কোশ্চেনগুলো 
নিয়ে আলোচনা করে শেষমেশ সরমাদি জানতে চেয়েছেন- মাধ্যমিকের 
পর অন্ত কি নিয়ে পড়বে? 


তুমি চাল পেলে না, তখন কি পড়বে ? 

TE মাথা নিচু করে বলে-_তা নিয়ে কিছু ভাবিনি এখনও | তবে 
জয়েন্ট GAG আমাকে পাশ করতেই হবে সরমাদি ; একেবারে না হয় 
দু'বার, তিনবার দেব | 
| সরমাদি অন্তর মাথায় হাত রাখেন ; তারপর আন্তে আন্তে বলেন--বড় 
হয়ে তুমি একজন বড় ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার হও সে তো আমরাও চাই । 


আপ্রাণ চেষ্টা করবে যাতে তা হওয়ার সুযোগ পাও | কিন্ত কি 
শীনো-_ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার না 


IST না হলেও, অনেক মানসিক ভোগের পেছনেই ‘হতাশ! 
কারণ হিসেবে : কাজ করে। মানসিক রোগের যেমন নন 


মানসিক রোগও সারে 


ধরনধারন__-তেমনি তাদের পেছনে থাকে নানান ধরনের কারণ | 

কি সেই কারণগুলো | অন্ত আগ্রহের চোখে সরমাদির দিকে তাকায় | 

সরমাদি জোরে জোরে মাথা নাড়েন ।__আরে সব কারণ বলতে গেলে 
তা রাত কাবার হয়ে যাবে বরং মানসিক রোগগুলোর মধ্যে যার প্রকোপ 
সবচেয়ে বেশী সেই ‘সিজোফেনিয়া’ রোগটার কথাই শুধু বলি । পৃথিবীর 
nel দেশেই গড়পড়ত| প্রতি ১০০ জনে একজন মানুষ এ রোগের 

q | | ৫ 

__এ রোগের লক্ষণগুলি কি কি? অন্ত গালে হাত দিয়ে জিজ্ঞাস], 
S | 

— সিজোফেনিয়ার রোগলক্ষণ অনেক | সাধারণতঃ এইসব রোগীদের 
কোনও ব্যাপারেই বিশেষ উৎসাহ থাকে RR এদের ভাল লাগে না; 
জটপাকানো চিন্তা-ভাবনায় এরা সব সময় ডুবে থাকে। এদের 
আবেগ-অনুভূতিগুলি ভৌতা মেরে যায় ; নানারকম ভ্রান্ত ধারণার শিকার 
হয়ে থাকে এরা । এরা অলীক সব দৃশ্য দেখে, ভগবানের ডাক শুনতে পায়, 
খোলামেলা ঘরে বিষের গন্ধ পায় | এরা মনে করে__কেউ না কেউ এদের 
ক্ষতি করতে চাইছে, এদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ করছে। বিজ্ঞানীরা কেউ কেউ 
বলেন-_সিজোফেনিয়া নাকি বংশগত রোগ; আবার আরও কারও 
মতে-_ছোটবেলায় প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে কাটালে এ অসুখ হতে 


পারে 

_ প্রতিকূল পরিবেশে__মানে কি ? অন্ত সরমাদিকে থামিয়ে দেয়। 
- __ধরো, ছেলেবেলায় কারোর বাবা-মার একজন কিংবা দু'জনেই মারা 
গেলেন-__সে বাবা-মার ভালবাসা ঠিকমতো (পেলো না । কিংবা ধরো, 
বাবা-মার মধ্যে মিল নেই | দিনরাত তারা ঝগড়া করেন__শিশুটির দিকে 
তাদের নজরই নেই | কিংবা, উপ্টোটাও হতে পারে | বাড়ীতে হয়তো 
একটাই বাচ্চা রয়েছে | সবাই মিলে সবসময় তাকে মাথায় করে নাচছে ; 
সে যা চাইছে তা সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে হাজির করা 
হচ্ছে__মনোবিজ্ঞানীদের ভাষায় এ সবই হলো প্রতিকূল পরিবেশ | এর 
কোনটাই শিশুটিকে মানসিক দিক থেকে সুস্থভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য 
করে না; বরং তাকে বাস্তববোধশূন্য করে তোলে | 


_ কিন্ত আপনি যে বললেন, ‘হতাশা’ থেকে এ রোগের সৃষ্টি হয় | 
হ্যা, তা তো হয়ই। এরকম একজন রোগীর কথা তোমাকে 
বলেছি-_যার ধারণা, সে নাকি বিরাট পণ্ডিত, এবং যে হাসপাতালে সে 
রয়েছে তা নাকি আসলে একটা রাজপ্রাসাদ | পরে জানা গেছে, রোগীটির 
নিজের এবং তার বাড়ীর অন্যান্য সকলের খুব আশা ছিল-_সে বড় হয়ে 


১২ মনের জানালা 


বাট পণ্ডিত হবে | অনেক টাকা রোজগার করবে | ঘটনাচক্রে ছেলেটি 
nen 
উদ্ভট সব কল্পনার আশ্রয় নেয়--সে যেন বিরাট কেউকেটা হয়ে গেছে। 
এটাই তো ‘সিজোফ্ৰেনিয়া’ অসুখের লক্ষণ ৷, 

__ আহারে, বেচারা ! মানসিক রোগীদের জন্য অন্তর কষ্ট হয় ।__এরা 
কি ভাল হয় না সরমাদি ? _ 
4 _ ক্রেন হবে 可 | ঠিকমতো চিকিৎসা করলে অনেকেই একদম ভাল 
হয়ে যায় | তবে এতো আর ম্যালোরিয়া-টাইফয়েড নয় যে ওষুধ খেলেই 
একেবারে টপ্‌ করে ভাল হয়ে যাবে | জানো তো-_মানসিক রোগের 
চিকিৎসার জন্য প্রথম ওষুধ তৈরী হয়েছিল আমাদের দেশেরই "স্পগন্ধা" 
NR’ থেকে | € 

অন্ত মাথা নাড়ে | সরমাদি বলে চলেন--সৰ্পগন্ধা থেকে তৈরী হয়েছিল 
রেসারপিন' নামে ওষুধ-_সিজোফ্রেনিয়া রোগে ব্যবহার করে রেশ সুফল 
মিলেছিল। সে অবশ্য এখন থেকে প্রায় তেত্রিশ-টৌত্রিশ বছর আগেকার 
FA তারপর অবশ্য ‘ক্লোরপ্রোমাজাইন’ এবং আরও অন্যান্য ওষুধের 

র হয়েছে, সিজোফ্রেনিয়া রোগীদের এখন এসব ওষুধই দেওয়া হয় | 

আর এসব ওষুধে কাজ হয় বলেই__মানসিক AA এখন আর দিনের 
পর দিন হাসপাতালে পড়ে থাকতে হয় না। 

সরমাদি একটু থেমে আবার শুরু করেন।-_একদল বিজ্ঞানী বহুদিন 
ধরেই বলে আসছেন--মন-টন সব বাজে কথা, মানসিক রোগ নাকি 
আসলে শরীরের জীবরাসায়নিক পরিবর্তনের জন্যেই হয়ে থাকে। তা না 
ইলে ওষুধ খেলে কি করে মনের অসুখ সারে ? ওদের কথাগুলির মধ্যে যে 
যুক্তি আছে তার জবরদস্ত প্রমাণও মিলেছে কিছুদিন আগে | তোমাকে 
একটু আগে ক্লোরপ্রোমাজাইন-এর কথা বলছিলাম | সিজোফেনিয়া রোগের 
উপশমের জন্য এ ধরনের যেসব ওষুধ এযাবৎ বেরিয়েছে দেখ 
গেছে-_তাদের একটা বিশেষ 


মানসিক রোগও সারে ৯৩ 


এরপর বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন__প্রোলাকটিন-হরমোন আমাদের শরীরে 
“প্রোস্টাগ্ল্যানডিন-ই-১, নামে অন্নজাতীয় এক জৈবযৌগ তৈরীতে সাহায্য 
করে | সিজোফেনিয়া রোগীদের শরীরে এই প্রোস্টাপ্ল্যানডিনের মাত্রা 
সত্যিই যে কম থাকে তার প্রমাণ £ সিজোফেনিয়া রোগীরা কখনও 
আর্থাইটিসে ভোগে না | শরীরে প্রোস্টাপ্ল্যানডিনের মাত্রা বেশী থাকলে যে 
আৰ্থাইটিস হয় সেটা এখন সবার জানা | 

সিজোফ্রেনিয়৷ রোগীদের যন্ত্রণাবোধটা অন্যদের তুলনায় অনেক কম | 
এমনও দেখা গেছে, কোনও সিজোফেনিয়া রোগীর হয়তো হাড়গোড় ভেঙ্গে 
গেছে কিংবা আ্যাপেণ্ডিসাইটিস্‌ হয়েছে__কিন্তু তার চোখে মুখে যন্ত্রণার 
সুস্থ হয়ে ওঠেন | বিজ্ঞানীদের মতে__ প্রোস্টাগ্ল্যানডিনের মাত্রা কম থাকে 
বলেই সিজোফেনিয়া রোগীদের যন্ত্রণাবোধটা কম | আবার জ্বরের সময় 
শরীরে প্রোস্টাগ্ল্যানডিনের মাত্রা বেড়ে যায় বলে রোগটাও অল্প সময়ের . 
জন্য চাপা পড়ে | ৰ 

সবচেয়ে আশ্চর্যের FA TEA কখনই সিজোফ্ৰেনিয়ার মতো 
মানসিক রোগে ভোগেন না । জন্মান্ধ মানুষদের শরীরে প্রোস্টাগ্ন্যানডিনের 
মাত্রা বেশী থাকার জন্যই এমনটা হয়ে AE | 

সরমাদি থামতেই অন্ত বলে উঠলো-_কি কারণে মানসিক রোগ হচ্ছে 
তা নিয়ে অত মাথা না ঘামিয়ে, বরং সিজোফ্রেনিয়ার মত অসুখে যারা 
ভুগছে তাদের শরীরে খানিকটা করে প্রোস্টাগ্যানডিন ঢুকিয়ে দিলে তো 
কেল্লা FOO | মানসিক রোগীদের অসুস্থতা তো সব এক নিমেষে হাওয়া 
হয়ে যাবে! 

সরমাদি হেসে বলেন-_সেই দিন বোধহয় আসতে আর. বেশী দেরী 
* নেই অন্ত | তবে ব্যাপারটা যত সহজে ভাবছো কে জানে কার্যক্ষেত্রে হয়তো 
দেখা যাবে এত “সহজ ফর্মুলা’ দিয়ে সিজোফেনিয়া পুরোপুরি সারানো সম্ভব 
হচ্ছে না! 
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